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একটি অভিমত 


সমাজ নিয়ে যারা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যারা 
আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান 
মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার 
গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তার অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ 
করেছে। 

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তার এ পুস্তিকাটিও। সমাজে 
এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাচা সম্ভব, কিন্তু পাপ 
থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের 
বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য 
হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন । 

মহান আল্লাহ'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে 
কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী 
যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল 
করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন । 


বিনীত- 
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী 
৩০/১১/১১ 
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স্াহ্বান 


প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ 

১. বড়শির্‌ক ২. ছোট শির্ক ৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্‌ (১) 

৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ (২) ৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ €৩) 

৬. ব্যভিচার ও সমকাম ৭. মদপান ও ধূমপান 

৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ৯. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড 

১০. গুনাহ্‌*র অপকারিতা ১১. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ 

১২.তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা ১৩. সাদাকা-খায়রাত 

১৪. নবী ঞ্ যেভাবে পবিভ্রতার্জন করতেন 

১৫. জামাতে নামায পড়া 

১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয় 

১৭. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান 

১৮. সকাল-সন্ধ্যা ও প্রত্যেক নামায শেষে যা বলতে হয় 

১৯. গুনাহ্‌*র চিকিৎসা 
অথবা কোন বিষয়-বস্ত আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে 
আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দাওয়াতের 
কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্র জানাবেন। 
আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো । জেনে রাখুন, কোন 
কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই। 


আহ্বানে 
দা'ওয়াহ্‌ অফিস 
কে. কে. এম. সি. হাফর আল-বাতিন 
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লেখকের কথা: 
সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ 
তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। 
অসংখ্য সালাত ও সালাম তার জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল 
জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের 
প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম । 
মূলতঃ কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যানার বানানোর উদ্দেশ্যেই গুরুতপূর্ণ কিছু 
বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে লিখার জন্য আমি আমার উপরস্থের পক্ষ থেকে আদিষ্ট 
হই। যা যে কোন মোসলমানের জানা থাকা অবশ্যই কর্তব্য । পরবর্তীতে 
কিছু শুভানুধ্যায়ী ভাইদের আবেদন ক্রমে তা পুস্তিকা রূপে প্রচারের চিন্তা- 
ভাবনা করি। আশা করি যে কোন মোসলমান এ থেকে কম-বেশি উপকৃত 
হতে পারবে । আর তাই হবে আমাদের একান্ত কামনা । 
অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল 
সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস উন্লিখিত হয়েছে সাধ্যমতো এর বিশুদ্ধতার প্রতি 
সযত্ব ও দায়িতৃশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় 
প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী (োহিমাহ্রাই) এর হাদীস 
শুদ্ধাশুদ্বনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্েও সকল যোগ্য 
গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার 
্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল 
হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না। 
শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্ণের চক্ষুগোচরে আসা 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন 
লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো । যে কোন 
কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে 
সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা সবার 
সহায় হোন। 
এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য 
সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেককে আকাজ্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে 
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আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা । আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন। 
সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার 
আবেদনক্রমে পারুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বে সাথে দেখেছেন এবং 
তার অতীব মুল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এর 
উত্তম প্রতিদান দিন এবং তার জন্য এ কাজটিকে জান্নাতে যাওয়ার অসিলা 
বানিয়ে দিন। উপরন্ত তার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই 
শেষ করলাম । 


লেখক 
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: অিএএ| ৮4৬০ 0 
ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত: 
১. আল্লাহ্‌ তা'আলা ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীদের মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন: 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
স্ব ০৬55 [9 (6 444 ৫৯ ০, 
অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের মর্ধাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন। (মুজাদালাহ্‌ : ১১) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 


€ 654৪ ৩45৩025558 ৯ 
অর্থাৎ তুমি ওদেরকে বলে দাও । যারা জ্ঞানী এবং যারা মূর্খ তারা উভয় 
কি একই সমান? ফুমার : ৯) 
২. ধর্মীয় জ্ঞানার্জন আল্লাহ্ভীতি অর্জনের এক বিশেষ মাধ্যম: 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


ধু চিনএাও 5054: & 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার বান্দাদের মাঝে যারা সত্যিকারার্থে জ্ঞানী 
তারাই মূলতঃ তাকে ভয় করে । ফোত্রি : ২৮) 
৩. ধর্মীয় জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরয: 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
স্ব ০ ৫৬ ১521/ ৩240 এক বর িক্ি ৯ 
অর্থাৎ অতএব তুমি জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া সত্য 
কোন মা'বৃদ নেই এবং তুমি ও তোমার মু'মিন পুরুষ ও মহিলা উম্মতের সমূহ 
গুনাহ'র জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। (মুহাম্মাদ: ১৯) 
আনাস্‌ এঞ্র্ট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ করেন: 
3০৪০ ২৪০০। ২ 
অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান শেখা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরয। হেব্নু 
মাজাহ্‌, হাদীস ২২৩) 
৪. ধর্মীয় জ্ঞান মূলত: কল্যাণই কল্যাণ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা যখনই যার 
কল্যাণ করতে চান তখনই তিনি তাকে তা একমাত্র দিয়ে থাকেন: 


৭. 


[কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসননমানের জনা যা জানা ভ্রবশই প্রয়াজনীয় 
মু'আবিয়া (ক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ঈ প্রঃ ইরশাদ করেন: 
১৮05 412% 035 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কারোর কল্যাণ চাইলে তিনি তাকে ধর্মীয় প্রজ্ঞা 
শিক্ষা দেন। (মুসলিম, হাদীস ১০৩৭ ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ২১৯) 
৫. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের জন্য কোন পথ পাড়ি দিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 

জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন: 

আবৃদ্দারদা” ভরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল এ ইরশাদ করেন: 
2089 এর। 86 এ থ10550555 2৪০৬৮ ৩১০ 
2501 5 242৯5 এ চা ৩১০৩০ গাজা 292৬ ভিগ্র 
452584৮8450 4200 এ 8০৪ ০৪ ৮৯0 
8177177 2 0 1553155285 লী ্ ১:19 2০ 


9753 সিডিও। 19855 ৫18 

অর্থাৎ কেউ ধর্মীয় জ্ঞান শেখার জন্য কোন পথ অতিক্রম করলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফিরিশ্তাগণ জ্ঞান 
পিপাসুদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তারা নিজেদের ডানাগুলো জমিনে বিছিয়ে দেন। 
উপরন্তু জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আকাশ ও জমিনের সকল কিছু এমনকি পানির 
মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। একজন আলিমের মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর 
উপর তেমন যেমন চন্দ্রের মর্যাদা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর । আলিমগণ 
নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ কখনো কোন দীনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সা 
মিরাস হিসেবে রেখে যান না। বরং তারা একমাত্র রেখে যান ওহীর জ্ঞান। যে 
তাগ্রহণ করবে সেই তো হবে বড়ো ভাগ্যবান । (ইবৃনু মাজাহ্‌, হাদীস ২২২) 
৬. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ অভিশপ্ত জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিশেষ 

মাধ্যম: 

আবু হুরাইরাহ্‌ এক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ১ ইরশাদ করেন: 

2 505 সাও ৩৩ খা 3১ 31 65 ৩ ১১০৪ 8৪5 ৫1 

অর্থাৎ দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তাতে যা রয়েছে। তবে আল্লাহ'র 


যিকির ও তার আনুগত্য, আলিম এবং ধর্মীয় জ্ঞান আহরণকারী । (ইবনু মাজাহ, 
হাদীস ৪১৮৭) 


৮ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালান একজন মোসন্লমানের জনা যা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
৭. ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে জিহাদ সমতুল্য: _ 

আবু হুরাইরাহ্‌ পঞ্ট) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল পরে ইরশাদ 
করেন: 


ভিডি টক এগ মা 147 135 ৪১০০ ৪ ১০ 


১256648১294 টব %6 ৭১ এ ৪ ৮৩ এ ০৪5৩ 
না 
মসজিদে আসলো সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার পথের একান্ত মুজাহিদ 
সমতুল্য । আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্বেশ্যে আসলো সে ব্যক্তি 
অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকা লোকের মতো । (ইব্নু মাজাহ, হাদীস ২২৬) 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই প্ুয়োজনীয় 
টু ৫4১3 ৪৬1 ১১৬৪ ০৮০০) 
দলীলসহ ইসলামের পীচটি রুকন: 


মানব সমাজের সমূহ কল্যাণ একমাত্র সত্য ধর্ম পালনের উপরই 
নির্ভরশীল। আর এর প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এতো বেশি যতটুকু না 
তাদের প্রয়োজন খাদ্য, পানি ও বায়ুর প্রতি । কারণ, মানুষের কর্মকাণ্ড তো 
সাধারণত দু" ধরনের। তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা অকল্যাণ । 
আর সর্বদা নিরেট কল্যাণ সংগ্রহ করা ও সমূহ অকল্যাণ থেকে রক্ষা 
পাওয়ার শিক্ষাই তো যে কোন সত্য ধর্ম দিয়ে থাকে । আমাদের ধর্মের 
আবার তিনটি স্তর রয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান। ইসলাম বলতে 
ধর্মের কিছু প্রকাশ্য মৌলিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝানো হয়। যা আমাদের ধর্মের 
জন্য পাঁচটি । আর ঈমান ও ইহ্‌সান বলতে ধর্মের কিছু অপ্রকাশ্য মৌলিক 
কর্মকাণ্তকেই বুঝানো হয়। যা আমাদের ধর্মের জন্য পর্যায়ক্রমে ছয়টি ও 
দু'টি। সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম ধার্মিকের সংখ্যা বেশি। তারপর মু'মিন 
এবং তারপর মু'হসিন। আর বিশেষত্ের দিক দিয়ে সব চাইতে ব্যাপক 
হচ্ছে মু'হসিন। তারপর মু'মিন এবং তারপর মুসলিম । কারণ, যে মুহসিন 
সে অবশ্যই মু'মিন ও মুসলিম । আর যে মু'মিন সে অবশ্যই মুসলিম । এর 
বিপরীতে যে কোন মুসলিম সে মু'মিন কিংবা মু'হসিন নাও হতে পারে। 
তেমনিভাবে যে কোন মুমিন সে মু'হসিন নাও হতে পারে। 

ইসলাম মানে আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও তার আনুগত্য প্রতিষ্ঠা এবং শির্ক 
ও মুশরিক, কুফর ও কাফির থেকে অবযুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
উঠ 946 এ ১ 29 পা এ সি ৩৪ 


সত ৮৮৮ 


ধু ১৩ 254 

অর্থাৎ কেউ যদি সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট 

একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে তা হলে সে যেন দৃঢ়ভাবে এক মজবুত হাতল 

হস্তে ধারণ করলো । কারণ, সকল কর্মকান্ডের পরিমাণ তো একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই এখতিয়ারে | লুক্মান : ২২) 


4 4. 


5 ৫ 


১০ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই পুয়োজনীয় 


ইসলামের রুকন পীচটি: 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "উমর (রািয়াল্লাহ আন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল 
প্রঃ ইরশাদ করেন: 
৭51911৯5015 55920312135 85০৯ ৩ 
১০০০১৪৩192৩ সঞ58৯০৭। 
অর্থাৎ ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বন্তর উপর । সেগুলো হলো: 
ক. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই 
এবং মুহাম্মাদ আন্রাহ্‌'র রাসূল। 
খ. নামায কায়িম করা। 
গ. যাকাত আদায় করা । 
ঘ. হজ্জ করা । 
ঙ. রামাযানের রোযা রাখা । (বুখারী, হাদীস ৮ মুসলিম, হাদীস ১৬) 
উক্ত রুকনগুলো সংক্ষেপে নিমে প্রদত্ত হলো: 
১. শাহাদাতাইন: 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপারে এ কথা কায়মনোবাক্যে স্বীকার করা যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি ছাড়া দুনিয়াতে আর 
যত ব্যক্তি বা বস্তর পূজা করা হচ্ছে তা সবই বাতিল। এর আবার দু'টি 
ক. আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত যে আর কেউ নেই এ কথা 
বিশ্বাস করা। অন্য কথায়, আল্লাহ্‌ তা*আলা ছাড়া অন্য যে কোন বন্ত বা 
ব্যক্তির ইবাদাতকে অস্বীকার করা । 
খ. একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এ কথা মনেপ্রাণে 
স্বীকার ও বিশ্বাস করা । 
আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ প্র এর ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যে, তিনি 
যে কোন ব্যাপারেই যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে ধারণা করা। তিনি 
যা আদেশ করেছেন তা যথাসাধ্য পালন করা । তিনি যা করতে নিষেধ 
করেছে তা হতে একেবারেই বিরত থাকা । একমাত্র তার বাতলানো শরীয়ত 
অনুসারেই আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদাত করা। 


১১ 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


২. যথাযথভাবে পাঁচ বেলা নামায নিয়মিত কায়িম করা: 

প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই এ নামাযগুলো পড়া ফরয । নিরাপদ 
ও আতঙ্কিতাবস্থায়, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, নিজ এলাকা ও অন্য যে কোন 
জায়গায় তথা সর্বাবস্থায় তা পড়তে হয়। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংখ্যা ও 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ও বান্দাহ্‌'র মাঝে সম্পর্কোন্নয়নের একটি বিশেষ মাধ্যম | 
নামাযের যেমন একটি বাইরের দিক তথা দীড়ানো, বসা, রুকু”, সাজ্দাহ্‌ 
এমনকি আরো অন্যান্য কথা ও কাজ রয়েছে তেমনিভাবে তার একটি 
ভিতরের দিক তথা অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত, মর্যাদা, আনুগত্য, ভয়, 
ভালোবাসা, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা ইত্যাদিও রয়েছে। এর বাহ্যিক 
দিকটুকু রাসূল প্রচ যেভাবে সম্পাদন করেছেন সেভাবেই করতে হয় । আর 
এর অভ্যন্তরীণ দিকটুকু আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি খাঁটি ঈমান, বিশ্বাস, নিষ্ঠা 
ও বিন্ম্রতার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। 

নামায একজন নিষ্ঠাবান নামাধীকে যে কোন অপকর্ম থেকে দূরে রাখে 
এবং তার সকল পাপ মোচনের একটি বিশেষ কারণ হয়। 

আবু হুরাইরাহ্‌ রক্ত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্রঃ ইরশাদ 
করেন: 
০৪৪05 5 এ ঠ 25০০ 44৮591% ৪৪ প্রি 
১5172005803: 008552505১5 জম :196255 55, 

(01 9 21] 5০54 

অর্থাৎ তোমাদের কি মনে হয়, যদি তোমাদের কারোর ঘরের দরজার 
পার্থে একটি নদী থাকে আর সে তাতে দৈনিক পাচ বার গোসল করে তা 
হলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি ? সাহাবায়ে কিরাম বললেনঃ না। 
তার শরীরে সত্যিই কোন ময়লা থাকবে না। তখন রাসূল প্রঃ বললেনঃ 
তেমনিভাবে কেউ দৈনিক পাঁচ বেলা নামায পড়লে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
সকল গুনাহ্‌ মুছে দিবেন । বেখারী, হাদীস ৫২৮ মুসলিম, হাদীস ৬৬৭) 

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হবে। যে ব্যক্তি নিজের 
উপর দৈনিক পাঁচ বেলা নামায ফরয হওয়া তথা এর বাধ্যবাধকতা অস্বীকার 
করলো সে তো অবশ্যই কাফির। এতে কোন আলিমের কোন ধরনের দ্বিমত 
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নেই। তবে কেউ অলসতা করে নামায পড়া ছেড়ে দিলে সে এ ব্যাপারে 
ইতিপূর্বে না জেনে থাকলে তাকে তা জানানো হবে আর জেনে থাকলে 
তাকে তিন দিন তাওবার সুযোগ দেয়া হবে। ইতিমধ্যে তাওবা না করলে 
তাকে মুরতাদ্‌ হিসেবে (সরকারি আদেশে) হত্যা করা হবে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 

% এও 56 2912 রা 1সওঠি 8০৯ 

অর্থাৎ অতএব তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং নামায আদায় করে 
ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই । (তাওবাহ্‌ : ১১) 
জাবির গ্রগ্ল) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ করেন: 

৪9৮20559705 2৭ 33 ১০1 ৪ 

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু নামায না 
পড়ারই ৷ যে নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো । (মুসলিম, হাদীস ৮২) 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "আব্বাস (রাষিযাল্লাহু আন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী 
প্রঃ ইরশাদ করেন: 

19038 ১৫ 

অর্থাৎ যে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করলো তাকে তোমরা হত্যা করো । (বুখারী, 
হাদীস ৩০১৭) 
৩. সক্ষম হলে যাকাত দেয়া: 

সম্পদ তখনই কারোর ফায়েদায় আসবে যখন তাতে তিনটি শর্ত পাওয়া 
যাবে । সেগুলো হলো: 
ক. সম্পদগ্ডলো হালাল হওয়া। 
খ. সম্পদগ্ডলো আন্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূল এল এর আনুগত্য থেকে 

বিমুখ না করা। 
গ. তা থেকে আন্লাহ*র অধিকার আদায় করা । 

যাকাতের শাব্দিক অর্থঃ প্রবৃদ্ধি, বেশি ও অতিরিক্ত । আর যাকাত 
বলতে বিশেষ কিছু সম্পদের নির্দিষ্ট একটি বাধ্যতামূলক অংশকে বুঝায় যা 
একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু সংখ্যক বিশেষ লোকদেরকে অবশ্যই দিতে হয়। 

যাকাত মূলতঃ মক্কায় ফরয করা হয়েছে। তবে এর নিসাব (যতটুকু 
সম্পদ হলে যাকাত দিতে হয়), যে যে সম্পদে যাকাত দিতে হয়, যাকাত 
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ব্যয়ের ক্ষেত্র ইত্যাদি দ্বিতীয় হিজরী সনে নির্ধারিত হয়। যাকাত ইসলামের 


তৃতীয় একটি বিশেষ রুকন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 
০472 8185520 2পহট তে 42 জেন 
সব 2০৮০৫ 
অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি ওদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা তথা যাকাত 
গ্রহণ করো। যা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবে । উপরন্তু তাদের জন্য 


দো'আ করো। নিশ্য়ই তোমার দো'আ তাদের জন্য শান্তির কারণ হবে। 
আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তো সত্যিই সর্বশ্লোতা ও সর্বজ্ঞাত ৷ (তাওবা : ১০৩) 

যাকাতে বাহ্যত সম্পদ কমলেও বস্ততঃ তাতে বরকত হয় ও পরিমাণে 
তা অনেক গুণ বেড়ে যায়। উপরন্ত যাকাত আদায়কারীর ঈমান উত্তরোত্তর 
বেড়ে যায় এবং তার মধ্যে ধীরে ধীরে দানের অভ্যাস গড়ে উঠে। 
তেমনিভাবে যাকাত আদায়ে গুনাহ মাফ হয় এবং তা জান্নাতে যাওয়া ও 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম । উপরন্ত যাকাত আদায় 
করলে যাকাত আদায়কারীর অন্তর কার্পণ্য ও দুনিয়ার অদম্য লোভ-লালসা 
থেকে মুক্ত হয়। গরীবদের সাথে ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সম্পদ বিপদাপদ 
থেকে রক্ষা পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। 

যে যে বস্ততে যাকাত আসে: স্বর্ণ-রূপা, টাকা-পয়সা, গরু,ছাগল, 
উট, জমিনে উৎপন্ন ফসলাদি ও শস্য যা মাপা ও ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ 
করা যায় এবং ব্যবসায়ী পণ্য । 

স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম ও রূপা ৫৯৫ গ্রাম হলে এবং তার উপর এক বছর 
অতিবাহিত হলে শতকরা ২,৫% হারে তার যাকাত দিতে হয়। তেমনিভাবে 
টাকা-পয়সা উপরোক্ত স্বর্ণ কিংবা রূপার কোন একটির পরিমাণে পৌঁছুলে 
শতকরা ২,৫% হারে তারও যাকাত দিতে হয় । তেমনিভাবে গরু, উট কিংবা 
ছাগল পুরো বছর অথবা বছরের বেশিরভাগ সময় চারণভূমিতে চরে খেলে গরু 
ত্রিশটি হলে তা থেকে একটি এক বছরের গরু, ছাগল চল্লিশটি হলে তা থেকে 
একটি ছাগল এবং উট পাচটি হলে একটি ছাগল দিতে হয়। অনুরূপভাবে 
ফসলাদি ও শস্য ৭৫০ কিলো হলে এবং তা বিনা সেচে উৎপন্ন হলে তা থেকে 
দশ ভাগের এক ভাগ আর সেচ দিতে হলে তা থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ 
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দিতে হয়। আর যে কোন ব্যবসায়ী পণ্য স্বর্ণ কিংবা রূপার কোন একটির 
পরিমাণে পৌছুলে শতকরা ২,৫% হারে তারও যাকাত দিতে হয়। 

যারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত: ফকির, মিসকীন, যাকাত উসুল ও 
ংরক্ষণকারী, যাদের অচিরেই মোসলমান হওয়ার আশা করা যায়, কেনা 
গোলাম যে টাকার বিনিময়ে নিজকে স্বাধীন করে নেয়ার সুযোগ পেয়েছে, 
খণ আদায়ে অক্ষম এমন খণণ্রস্ত, আল্লাহ'র পথের যোদ্ধা, দায়ী ও 


৪. রামাযান মাসে সিয়াম পালন: 

অন্তরের বিশুদ্ধতা ও প্রশান্তি নিজ প্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই 
নিহিত আরশি নগিনা/ বেদী বেলিযও জনাব নিজে 
বেশি মেলামেশা এ পথে বিরাট বাধা । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মাঝে মাঝে 
বেশি খানাপিনা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এ জাতীয় রোযার ব্যবস্থা 
করেন। সিয়ামের শাব্দিক অর্থঃ সংযম, উপবাস ইত্যাদি । আর রোযা বলতে 
খানাপিনা, সহবাস ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বস্ত সমূহ হতে সুবৃহে সাদিক 
থেকে শুরু করে সূর্য ডুবা পর্যন্ত রোযার নিয়্যাতে ও সাওয়াবের আশায় 
বিরত থাকাকে বুঝায় । রোযা আল্লাহ্ভীতি শিক্ষা দেয় এবং তা রোযাদারের 
মধ্যে ধীরে ধীরে নিজ কুপ্রবৃত্তি দমন, গুরুতৃপূর্ণ যে কোন দায়িত্ব পালন, 
অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া ও কষ্টের কাজে ধের্য ধারণের মতো ভালো 
ভালো অভ্যাস গড়ে তোলায় বিশেষ সহযোগিতা করে । 

রোযা দ্বিতীয় হিজরী সনে ফরয করা হয়। রামাযানের মাস হচ্ছে 
মাসগ্ুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । রোযার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
নিজ হাতেই দিবেন। কেউ খাঁটি ঈমান নিয়ে একমাত্র সাওয়াবের আশায় 
পুরো মাস রোযা থাকলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা 
করে দিবেন এবং সে জান্নাতে "রাইয়ান” নামক গেইট দিয়ে ঢুকার সুযোগ 
পাবে যা একমাত্র রোযাদারদের জন্যই নির্ধারিত । উপরন্ত রামাযানের শেষ 
শবে কুদররূপে সংঘটিত হতে পারে। যা হাজার মাস তথা ৮৩ বছর ৪ 
মাসের চাইতেও উত্তম। উক্ত রাতে কেউ খাটি ঈমান নিয়ে একমাত্র 
সাওয়াবের আশায় নফল নামায ও দো"আয় ব্যস্ত থাকলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দিবেন। তবে সে রাতে নিমোক্ত 
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দো"আটি বেশি বেশি বলার চেষ্টা করবে: 
৩ ০৬৩ ৯৫ ৬০৪ 2৮ 9৬ ৩৫০ 

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! নিশ্যয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু । অন্যকে ক্ষমা করা 
পছন্দ করেন। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (তিরমিযী, হাদীস 
৩৫১৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৮৫০) 

রামাযানের রোযা মুসলিম, সাবালক, জ্ঞান সম্পন্ন, রোযা রাখতে সক্ষম, 
নিজ এলাকায় অবস্থানরত এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার উপরই ফরয। 
তবে মহিলাদেরকে এরই পাশাপাশি খতুত্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব থেকেও মুক্ত 
থাকতে হবে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
ডা ও (গাল আলতা জি ৯ 


কর্ণ 


৩ 

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে 
যেমনিভাবে তা ফরয করা হয়েছে পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা 
আল্লাহ্ভীরু হতে পারো । বোকুারাহ : ১৮৩) 

কেউ দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত, রোযার কথা মনে রেখে, জেনেশুনে যে 
কোন খাদ্যপানীয় গ্রহণ করলে, সহবাস করলে, যে কোনভাবে বীর্যপাত 
করলে অথবা খাদ্যের কাজ করে এমন কোন ইঞ্জেকশান গ্রহণ করলে তার 
রোযা ভেঙ্গে যাবে। তেমনিভাবে মহিলাদের খতুত্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাব 
হলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। অনুরূপভাবে মুরতাদ্‌ (ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী) 
হলেও । উক্ত যে কোন কারণে রোযা ভেঙ্গে গেলে তার পরিবর্তে আরেকটি 
উভয়টিই দিতে হবে উপরন্ত সে মহাপাপীরূপেও বিবেচিত হবে । আর 
কাফ্ফারাহ্‌ হচ্ছে একটি কেনা গোলাম স্বাধীন করা । তা সম্ভবপর না হলে দু' 
মাস লাগাতার রোযা রাখা । আর তাও সম্ভবপর না হলে ষাট জন মিসকীনকে 
খানা খাওয়ানো । তাও সম্ভবপর না হলে আর কিছুই দিতে হবে না। 
৫. সক্ষম হলে হজ্জ করা: 

হজ্জ হচ্ছে মুসলিম এঁক্য ও ইসলামী ভাতৃত্বের এক বিশেষ নিদর্শন। 
হজ্জ ধের্য শেখারও এক বিশেষ ক্ষেত্র। তেমনিভাবে হজ্জ বেশি বেশি 
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সাওয়াব কামানো এবং নিজের সকল গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে 
মাফ করানো এমনকি তা জান্নাত পাওয়ারও একটি বিশেষ মাধ্যম | উপরন্ত 
হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বের সকল ধনী মোসলমানগণ একে অন্যের সাথে 
পরিচিত হয়ে তাদের সার্বিক অবস্থা জানতে পারেন। 

হজ্জ ইসলামের একটি বিশেষ রুকন । যা নবম হিজরী সনে ফরয করা 
হয়। অতএব তা মুসলিম, সাবালক, স্বাধীন, জ্ঞান সম্পন্ন, হজ্জ করতে 
সক্ষম এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার উপরই ফরয। যা দ্রুত জীবনে 
একবারই করতে হয় । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

€ এগএা৬ভকা ৫ ৫৮০ 20205১06৮০৫ 4428 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা 
সে সকল লোকের উপর অবশ্যই কর্তব্য যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে 
সেখানে পৌঁছুতে সক্ষম । কেউ তা করতে অস্বীকার করলে তার এ কথা 
অবশ্যই জানা উচিত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি 
অমুখাপেক্ষী | আলি-*ইমরান : ৯৭) 

মহিলাদের হজ্জের সক্ষমতার মধ্যে তাদের সাথে নিজ স্বামী কিংবা অন্য 
যে কোন মাহ্রাম (যে পুরুষের সাথে বিবাহ্‌ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উক্ত 
মহিলার জন্য হারাম) থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। 

কোন মহিলা হজ্জ কিংবা 'উমরাহ্‌ কালীন সময়ে ঝতুবতী অথবা সন্তান 
প্রসবোত্তর স্রাবে উপনীত হলে গোসল করে হজ্জ কিংবা 'উমরাহ্‌*র ইহ্রাম 
করবে এবং এমতাবস্থায় সে তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করবে 
অতঃপর পবিত্র হলে গোসল করে হজ্জের বাকি কাজগুলো সম্পাদন করে 
হালাল হয়ে যাবে । আর "উমরার সময় ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে এবং পবিত্র 
হওয়ার পর গোসল করে 'উমরাহ্‌*র কাজগ্ডলো সম্পাদন করে হালাল হয়ে 
যাবে। 

হজ্জ বা 'উমরাহ্‌ করে নফল 'উমরাহ্'র নিয়্যাতে মক্কা থেকে বের হবে 

না। বরং সে ইচ্ছে করলে 'হারাম এলাকায় থেকে বার বার নফল তাওয়াফ 
করবে । "আয়িশা (োখিয়াল্লাহ আনহা) কে রাসূল প্রঃ এ জন্যই তান'ঈমে গিয়ে 
"উমরাহ করার অনুমতি দিলেন কারণ, তিনি খতুবতী হওয়ার দরুন হজ্জের 
'উমরাহ্‌ করতে পারেননি । 
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বাচ্চা যদি বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তা হলে সে সাবালক হওয়ার 
পূর্বেই নফল হজ্জের ইহরাম করে তা সম্পন্ন করতে পারে। তেমনিভাবে 
কোন অভিভাবক তার ছোট বাচ্চার পক্ষ থেকেও নিজ ইহ্রামের পাশাপাশি 
তার জন্যও ইহ্রামের নিয়্যাত করে তাকে সাথে নিয়ে হজ্জ বা 'উমরাহ্‌*র 
কাজগুলো যা সে বাচ্চা আংশিক বা পুরোপুরি করতে পারছে না তা সম্পন্ন 
করবে এবং সে অভিভাবকই তার সাওয়াব পাবে । তবে নাবালক ছেলের 
কোন হজ্জ ও 'উমরাহ্‌ ফরয হিসেবে ধর্তব্য হবে না। সাবালক হওয়ার পর 
তাকে তা আবারো ফরয হিসেবে করতে হবে । 

হারাম এলাকায় যেমন নামাযের সাওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয় 
তেমনিভাবে তাতে গুনাহ্‌্*র ভয়ানকতাও বেড়ে যায়। তাতে কোন মুশ্রিক 
বা কাফির ঢুকতে পারে না। তাতে যুদ্ধ শুরু করা ও "ইয্খির” ছাড়া অন্য 
কোন উদ্ভিদ ও গাছপালা কাটা হারাম । কারোর কোন হারানো জিনিস 
প্রচারের নিয়্যাত ছাড়া রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেয়া হারাম। উপরন্তু তাতে 
কোন প্রাণীকে শিকারের জন্য ধাওয়া করা ও তাকে হত্যা করা হারাম । 

হজ্জ ও "উমরাহ্‌, নামায ও ইসলামের অন্যান্য রুকনগুলো বিস্তারিত 
বিশুদ্ধ বইপত্র কিংবা বিজ্ঞ আলিম থেকে জেনে নিবেন । এ স্বল্প পরিসরে তা 
বিস্তারিত উল্লেখ করা যাচ্ছে না। 
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: ৫055 2এ। ০৮০৪৭। 0 
প্রমাণসহ ঈমানের ছয়টি রুকন: 


বুঝায়। যেগুলো হলো: আল্লাহ্‌ তা'আলা, ফিরিশৃতাগণ, রাসুলগণ, রাসূলগণের 
উপর নাযিলকৃত কিতাব সমূহ, পরকাল, তাকৃদীরের ভালোমন্দ। জিবীল 2৬৪ 
একদা নবী প্রঃ কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: 

52355 ১50 ০3 থু 500 4555 এও 4১5 এ ও 0 

অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলা, তার ফিরিশ্তাগণ, তার কিতাব 
সমূহ, তার রাসূলগণ, পরকাল ও ভাগ্যের ভালোমন্দের উপর ঈমান আনা । 
(বুখারী, হাদীস ৫০ মুসলিম, হাদীস ৮) 

ঈমান বলতে তা মূলতঃ কথা ও কাজের সমন্বয়কেই বুঝায় । মুখ ও 

অন্তরের কথা এবং মুখ, অন্তর ও অল্প্রত্যঙ্গের কাজ । ঈমান হচ্ছে একজন 
মোসলমানের সর্বোত্তম আমল । ঈমান আবার ইবাদতে বাড়ে ও গুনাহে 
কমে । এর সন্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এ কথা স্বীকার করা। আর এর 
সর্বনিশ্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে যে কোন কষ্টদায়ক বন্ত সরিয়ে ফেলা। 
উপরন্ত লজ্জা হলো এগুলোর মধ্যে অন্যতম । 

ঈমানের এক ধরনের স্বাদ রয়েছে যা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে রব, 
ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ প্র কে রাসূল হিসেবে একান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে 
মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত । আবার ঈমানের এক ধরনের মিষ্টতাও রয়েছে 
যা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূল এ কে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা, 
কাউকে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য ভালোবাসা এবং 
ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় ঘৃণা 
করার মধ্যেই নিহিত। আর খাঁটি ঈমানদার তখনই হওয়া যায় যখন কেউ 
ইসলাম প্রদর্শিত ইবাদাতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে, ইসলামের আদর্শ 
করে, প্রয়োজনে নিজের ঈমান ও ইসলাম টেকানোর জন্য নিজ এলাকা 
যথাসাধ্য সার্বিক সহযোগিতা করে, সর্বদা ইসলামের জন্য নিজের জান ও 
মাল কোরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তত থাকে এবং এ কথা বিশ্বাস করে যে, যা 
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কিছু আমার নিজের ব্যাপারে কিংবা অন্যের ব্যাপারে ঘটেছে তা না ঘটে 
পারতো না আর যা কিছু ঘটেনি তা কখনোই ঘটা সম্ভব ছিলো না। আর 
কারোর ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন সে কোন বস্ত বা ব্যক্তিকে 
ভালোবাসে বা ঘৃণা করে এবং কাউকে কোন কিছু দেয় বা দিতে চায় না 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য। 

আবার ঈমানের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যও রয়েছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো 
সেগুলোর অন্যতম: 

আল্লাহ'র রাসূলকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা, আন্সারী 
সাহাবাগণকে ভালোবাসা, সকল মু'মিনকে ভালোবাসা, নিজের প্রতিবেশী ও 
যে কোন মোসলমানের জন্য তাই ভালোবাসা যা সে নিজের জন্য 
ভালোবাসে, প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান করা, বলার জন্য কোন ভালো 
কথা না পেলে একদম চুপ করে থাকা, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ 
কাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহ্‌ তাআলা, তার কিতাব ও রাসূল এবং 
মুসলিম প্রশাসক ও সাধারণ মোসলমানদের সর্বদা কল্যাণ কামনা করা। 
নিম্নে ঈমানের উপরোক্ত ছয়টি রুকনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হলো: 
১. আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি ঈমান । তাতে আবার চারটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত। 
ক. আল্লাহ তা'আলার মহান অস্তিত্বের প্রতি ঈমান। তা কিন্তু প্রতিটি 

মানুষের প্রকৃতির ভেতরেই নিহিত। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


০৮৮৮৮ 


রব 48004 2৫ ও 5০৮০ 90 এ আট & 
অর্থাৎ তুমি একনিষ্ঠভাবে ধর্মমুখী হয়ে যাও। আল্লাহ'র সে প্রকৃতির 
অনুসরণ করো যে প্রকৃতির উপর তিনি পুরো মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। 
বস্ততঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। রেম : ৩০) 
খ. তার রুবৃবিয়্যাতের প্রতি ঈমান। তথা তিনি সব কিছুর ত্রষ্টা, মালিক ও 
হুকুমদাতা । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
্ ঞএুা 45 পা ৫9৫2৭ এুব্াত ৮: 
অর্থাৎ জেনে রাখো, সকল কিছুর শ্রষ্টা তিনি। তাই বিধানও হবে তার। 
সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ সত্যিই বরকতময় | (আ'রাফ : ৫৪) 
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গ. আল্লাহ্‌ তা'আলার উলুহিয়্যাতের উপর ঈমান । তথা তিনিই সত্য মাবুদ । 
তার কোন শরীক নেই। সকল ইবাদত একমাত্র তারই জন্য । যা তার 


প্রতি পূর্ণ সম্মান, ভালোবাসা ও ভক্তি দেখিয়ে একমাত্র তার দেয়া বিধান 
অনুযায়ীই করতে হবে । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


% এ বু ক) বু 505৯ 
অর্থাৎ তোমাদের মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা । তিনি ছাড়া সত্য 
কোন মা'বুদ নেই। তিনি পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু । (বাকনরাহ্‌ : ১৬৩) 
স্ব. আল্লাহ্‌ তা'আলার সকল নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান। তথা তা জানা, 
বুঝা, মুখস্থ ও স্বীকার করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে তার ইবাদত করা ও 


সেগুলোর চাহিদানুযায়ী আমল করা । 
আন্মীহ্‌ তা'আলা বলেন: 
711 প্রক্স ৯৮0 শপার্বি ৭54 পর্ণ 1৮৫ ৮০ ৮৫৫ ০৮%11 পাশ নি 5৬ 
১৫০ 6545 এভন ও ০৮৯ 23801955৩22 ভা এনা এ & 


€ 945 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো নাম রয়েছে । অতএব 
তোমরা তাকে উক্ত নামগুলোর মাধ্যমেই ডাকবে । যারা তার নামগ্ডলোর 


ব্যাপারে সত্য পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করে তাদেরকে তোমরা 
পরিত্যাগ করো । তাদেরকে অতি সত্বর তাদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই 


দেয়া হবে । আ'রাফ : ১৮০) 

ধর্মের মূলই তো হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলা, তার যাবতীয় নাম ও গুণাবলী, 
তার সমূহ কর্ম, অপরিসীম ভাণ্ডার, ওয়াদা ও হুমকির উপর পূর্ণ ইয়াকীন ও 
দৃঢ় বিশ্বাস করা । মানুষের সমূহ কর্ম ও ইবাদত উক্ত ভিত্তির উপরই 
নির্ভরশীল । এ ঈমানটুকু দুর্বল হলে আমলও দুর্বল হয়। আর তা সবল হলে 
আমলও সবল হয়। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ছোট ও বড়ো, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুরই মালিক 
ও অ্রষ্টা। সব কিছুর সার্বিক কর্মক্ষমতা ও সমূহ বৈশিষ্ট্য তারই সৃষ্টি । সব 
কিছুর নিয়ন্ত্রণ তারই হাতে । তিনিই বিশ্বের সব কিছু পরিচালনা করেন। সব 
কিছুর মূল ভাণ্ডার একমাত্র তারই হাতে । এ কথাগুলো পূর্ণাঙ্জভাবে বিশ্বাস 
করলে তাতে একজন ঈমানদারের ঈমান অবশ্যই বেড়ে যাবে । শক্তিশালী 
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হবে। তেমনিভাবে এ কথাগুলোও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, সকল অবস্থা 
ও পরিস্থিতির মালিক, নিয়ন্ত্রক ও স্রষ্টা তিনি এবং এসবগুলোর ভাগ্তারও 
একমাত্র তারই হাতে । 
২. ফিরিশ্তাগণের প্রতি ঈমান: 

ফিরিশ্তাগণের প্রতি ঈমান আনা বলতে তাদের ব্যাপারে এ কথা 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার অনেকগুলো ফিরিশ্তা 
রয়েছে। তাদের মধ্যে যাদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মসমূহ আমরা সুনির্দিষ্টভাবে 
কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তাদের উপর আমরা 
সেভাবেই ঈমান আনবো । আর যাদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মসমূহ আমরা 
আনবো । তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মানিত বান্দাহ্‌। তারা আমাদের প্রভূ বা 
ইলাহ নন এবং এ জাতীয় কোন বৈশিষ্ট্যও তাদের মধ্যে নেই। তারা এক 
বিশেষ নূর থেকে সৃষ্ট এবং তারা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। তারা সর্বদা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত ও তার পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যস্ত । আল্লাহ্‌ তাআলার 
আদেশের একান্ত আনুগত্য ও তা বাস্তবায়নের পুরো ক্ষমতা দিয়েই 


6852 46 বাড 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন তা কখনো তারা 
অমান্য করেন না। বরং তারা যা করতে আদিষ্ট হোণ তারা তাই করেন । তোহরীম :৬) 

তাদের গণনা আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া আর কেউই জানে না। প্রতি দিন 
বাইতুল মা*মুরে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা নামায পড়েন যারা তাতে আর 
কখনো নামায পড়ার সুযোগ পাবেন না। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরিশৃতাগণকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্‌ দিয়ে থাকেন 
যার কিয়দংশ নিম্নরূপ: 

তিনি জিবরীল 4৪। কে নবী ও রাসুলগণের নিকট তার ওহী পৌঁছিয়ে 
দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। মীকাঈল ১৪ কে পানি ও উদ্ভিদের দায়িত্‌ 
দিয়েছেন। ইস্রাফীল এ কে সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্‌ দিয়েছেন। আবার 
মালিক হলেন জাহান্নামের দায়িত্বে এবং রিযওয়ান হলেন জান্নাতের 
৮7125 5 
আবার কিছু ফিরিশ্তা রয়েছেন আল্লাহ্‌ তা'আলার আর্শ বহন করার 
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দায়িতে। তেমনিভাবে আরো কিছু রয়েছেন জান্নাত ও জাহান্নামের কর্ম 
সমূহে নিয়োজিত আবার কিছু রয়েছেন আদম সন্তানের অস্তিত্ব ও তার কর্ম 
সমূহ হিফাজতের দায়িতে। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছেন আবার মানুষের 
সঙ্গে সর্বদা নিয়োজিত । আবার কিছু রয়েছেন যারা পর্যায়ক্রমে রাত ও দিনে 
দুনিয়াতে আসা-যাওয়া করেন। আরো কিছু রয়েছেন যারা বিশ্বের যে কোন 
সন্তানের দায়িতে। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশে যে কোন সন্তানের 
রিযিক, আমল, বয়স ও পরকালে তার ভাগ্যবান ও দুর্ভাগা হওয়ার ব্যাপারটি 
তখনই লিখে রাখেন। তেমনিভাবে আরো কিছু ফিরিশ্তা রয়েছেন ধারা যে 
কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত হওয়ার পর তার প্রভূ, ধর্ম ও নবী সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি । 
৩. আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাবসমূহের উপর ঈমান: 

আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা বলতে সেগুলোর 
ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ 

বান্দাহদের হিদায়াতের জন্য তার নবী ও রাসূলগণের উপর অনেকগুলো 
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সত্য। উক্ত কিতাবগুলোর কিছুর বর্ণনা কুর'আন মাজীদে এসেছে। আর 
বাকিগুলোর নাম ও সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভালো জানেন। এর 
মধ্যে তাওরাত” মুসা এ এর উপর, "্যাবুর” দাউদ ৬ এর উপর, 
"ইজ্ীল” "ঈসা 48। এর উপর এবং "কুর"আন” আমাদের নবী মুহাম্মাদ 
প্রঃ এর উপর নাধিল করা হয়েছে। তেমনিভাবে ইব্রাহীম এ এর উপর 
অনেকগুলো স'হীফাহও নাযিল করা হয়েছে। উক্ত কিতাবগুলোর সকল সত্য 
বাদ আমরা বিশ্বাস করবো এবং সকল অরহিত বিধান আমরা নিজেদের 
জীবনে বাস্তবায়ন করবো । তবে এ কথা অবশ্যই জানতে হবে যে, স্বভাবতই 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে 
গিয়েছে। বর্তমানে যে তাওরাত ও ইঞ্জীল মানুষের হাতে রয়েছে তা 
অনেকাংশেই বিকৃত। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


৮৮৯ 
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কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই পুয়োজনীয় 


অর্থাৎ আমি তোমার উপর সত্য কিতাব নাধিল করেছি। যা পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহের সত্যতাও প্রমাণ করে। তেমনিভাবে কুর'আন উক্ত 
কিতাবগুলোর সংরক্ষক, সাক্ষী ও বিচারক। অতএব তুমি তাদের 
পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহ্‌র নাধিলকৃত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করো 
এবং যে সত্য তুমি পেয়েছো তা ছেড়ে ওদের প্রবৃত্তির কোনভাবেই অনুসরণ 
করো না। মোয়িদাহ : ৪৮) 

কুর"আন মাজীদ সর্বশেষ কিতাব যা মহান ও পরিপূর্ণ । তাতে সব কিছুর 
মৌলিক বিধানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। যা পুরো বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত 
ও রহমত । এর উপর আমরা ঈমান আনবো এবং এর বিধানগুলো আমাদের 
সার্বিক জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করবো এবং এর আদবগুলো আমরা 
গ্রহণ করবো । আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ছাড়া অন্য কোন কিতাবের উপর আমল 
করা গ্রহণ করবেন না। তিনি উক্ত কিতাবকে হিফাজত করার পূর্ণ দায়িত্ 
নিয়েছেন। 
৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান: 

রাসূলগণের উপর ঈমান বলতে তাদের ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, আন্নাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল 
পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে 
ডাকতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করতে তিনি নিষেধ 
করতেন। তারা সবাই ছিলেন আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্য রাসূল । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের নিকট যে ওহী পাঠিয়েছেন তা তারা সকলেই নিজ নিজ 
উম্মতের নিকট পুরোপুরিভাবে পৌছিয়েছেন। তাদের কারো কারোর নাম 
কুর'আন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। যাদের সংখ্যা ২৫ জন। তাদের পাচ জন 
হলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা । যারা হলেনঃ নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, "ঈসা ও মুহাম্মাদ 
(আলাইহিমুস্‌-সালম) | আর বাকিদের নাম আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভালো জানেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
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অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, 
তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করো এবং সকল তাগুত (যার 
অনুসরণ করে মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্য পথ থেকে দুরে সরে যায়) কে 
প্রত্যাখ্যান করো । (নাহল : ৩৬) 


২৪ 


সর্ব প্রথম রাসূল হচ্ছেন নৃহ ৪৪ । তেমনিভাবে সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন 
মুহাম্মাদ এ । সকল নবী ও রাসূলগণ মানুষই ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নিজ বান্দাহদের মধ্য থেকে তাদেরকে নবুওয়াত ও রিসালতের 
জন্য চয়ন করেছেন এবং তাদেরকে মু'জিযাহ্‌ দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। 
মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তাদের মধ্যে 
রুবুবিয়্যাত ও উলৃহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। না তারা কারোর লাভ বা 
ক্ষতি করতে পারেন। না তারা কোন কিছুর ভাগ্ডারের মালিক। না তারা 
কোন গায়িব জানেন বা জানতেন। শুধু তারা তাই জানতেন যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে জানিয়েছেন। 

নবী ও রাসুলগণের অন্তর ছিলো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, তাদের মেধা ছিলো 
ধার্মিকতায় ছিলেন তারা অত্যন্ত পরিপূর্ণ, ইবাদতে ছিলেন অত্যন্ত 
ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর তীরা নিজ উম্মতদেরকে যে ওহীর বাণী শুনিয়েছেন 
তাতে তারা ছিলেন সকল ভুলের উধ্রবে। তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদের 
সম্পদের ওয়ারিশ হন না। তাদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না। মৃত্যুর সময় 
তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোনটি চয়ন করার এখতিয়ার দেয়া 
হয়। যেখানে তারা মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করা হয়। 
মৃত্যুর পর তাদের শরীরকে মাটি খেতে পারে না। তারা কবরের জীবনে 
জীবিত। তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা যায় না। 
৫. পরকালের প্রতি ঈমান: 
পাল্লা, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝায় । 
তা'আলা ও পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর সর্বদা সত্যের উপর অটলতা এবং 
দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ নির্ভরশীল। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
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[কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোগনলমানের জনা যা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 

অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌ । যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই 
তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ 
নেই । (নিসা' : ৮৭) 

কবরের আযাব আবার দু” ধরনের । 

ক. যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো বন্ধ হবে না। যা কাফির ও 
মুনাফিকদেরকে দেয়া হবে । 

খ. যা কোন এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
গুনাহগারদেরকে দেয়া হবে । এদের প্রত্যেককে তার গুনাহ্‌ অনুযায়ী শাস্তি 
দেয়া হবে। এরপর শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে অথবা গুনাহ মাফের কোন 
কারণ তথা সাদাকায়ে জারিয়া, লাভজনক জ্ঞান অথবা নেককার সন্তানের 
দো'আ ইত্যাদির কোনটি পাওয়া গেলে তার শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে 
দেয়া হবে। আর কবরের শান্তি শুধু খাটি ঈমানদারদের জন্য । তবে একজন 
মু'মিন আল্লাহ্‌*র রাস্তায় শহীদ হওয়া, ইসলামী রাষ্ট্র পাহারা দেয়া ও পেটের 
রোগে মারা যাওয়ার দরুন কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে । 

বারযাখী তথা কবরের জীবনে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের রূহ্সমূহের 
তথা আপ্লা 'ইন্লিয়্টানে। সেগুলো হচ্ছে নবীগণের রূহ । তাদের মর্যাদাগত 
অবস্থানও আবার ভিন্ন ভিন্ন হবে। 

কারো কারোর রূহ আবার পাখির ছবিতে জান্নাতের গাছে গাছে 
ঝুলানো থাকবে । সেগুলো হচ্ছে মুমিনদের রূহ । আবার কারো কারোর রূহ্‌ 
তো সবুজ বর্ণের পাখির পেটে থাকবে যেগুলো জান্নাতের সর্ব জায়গায় ইচ্ছা 
মতো ঘুরে বেড়াবে । সেগুলো হচ্ছে শহীদ্‌দের রহ । কারো কারোর রূহ 
আবার কবরে বন্দী থাকবে। সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধলবধূ সম্পদ 
আটকানো থাকবে । সেগুলো হচ্ছে খণগ্রস্তদের রূুহ। কারো কারোর রূহ 
আবার জমিনে আটকানো থাকবে । সেগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট রূহ্‌। কাফির, 
মুনাফিক ও মুশরিকদের রূুহ। আবার কারো কারোর রূহ থাকবে আগুনের 
চুলোয়। সেগুলো হচ্ছে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর রূহ কারো কারোর রূহ 
আবার রক্তের নদীতে সাতরাবে এবং তাদের মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হবে । 
সেগুলো হচ্ছে সুদ গ্রহিতার রূহ। 

২৬ 
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৬. ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি ঈমান: 

ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি ঈমান বলতে সে ব্যাপারে এ কথা দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করাকে বুঝায় যে, দুনিয়াতে ভালোমন্দ যাই ঘটুক না কেন সে 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা বহু পূর্ব থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন 
তাই তা ঘটেছে। ভাগ্যের ব্যাপারটি হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টির ব্যাপারে 
তার এক বিরাট রহস্য । যা তার কোন নিকটতম ফিরিশ্তা বা রাসূলগণও 
জানেন না। তাতে আবার চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা হলো: 

ক. এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সব কিছু সামগ্রিকভাবেই 
জানেন। আল্লাহ্‌*র সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তার অজানা নেই। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 
৬ কাজি তি ও কো 4 5 ওমা ০৪ ০ তঞ& ওরা ৯ 

05৮69089৮65 & 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ ও সাত জমিন। 
সেগুলোর মধ্যে নেমে আসে তার নির্দেশ। যেন তোমরা বুঝতে পারো যে, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সকল বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান রাখেন । (তোলাক : ১২) 

খ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল সৃষ্টি, তাদের অবস্থা 
ও রিযিক পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে লাওহে মাহ্ফুযে লিখে রেখেছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


৮4045 $ (55506 গ6৫ 2 
অর্থাৎ তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তা সবই জানেন এবং সব কিছুই লিখিত রয়েছে কিতাবে 
তথা লাওহে মাহ্ফ্যে । অবশ্যই এ কাজটি আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য খুবই 
সহজ | হেজ্জ : ৭০) 
আব্দুল্লাহ বিন্‌ "আমর বিন্‌ *আস্থ (রোিান্লাছ আন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন: রাসূল প্রঃ ইরশাদ করেন: 
2 «থা ০৮২৪০ ১৪১৭1 51920 ভু এ ৯৫1 595ঞ। এ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা তার সকল সৃষ্টির ভাগ্য আকাশ ও জমিন সৃষ্টির 


৭ 
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পঞ্ঝাশ হাজার বছর আগেই লিখে রেখেছেন । মুসলিম, হাদীস ২৬৫৩) 
গ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে এর কোন কিছুই 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া ঘটেনি । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
রব 2162 428 ১০558 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যা চান তাই করেন। ইবরাহীম: ২৭) 
তিনি আরো বলেন: 
296 ন্ত সঃ & 
অর্থাৎ তোমার প্রভূ চাইলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না । (আন'আম : ১১২) 
ঘ. এ কথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা*আলা দুনিয়ার সব কিছু 
সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তিনিই 
প্রতিপালক । 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 


বি পা পে ৬৫ পু পুত 


্ 865৩ ও ৫৫ %/ 2৬০-5০৬া & 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা*আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব কিছুর 
রক্ষকও | (যুমার : ৬২) 
তিনি আরো বলেন: 


€৮৯৫1৫৩ £৫৫ ৫০ 
52253 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে এমনকি তোমাদের সমূহ 
কর্মকেও সৃষ্টি করেছেন । স্বোফ্ৃফাত : ৯৬) 
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৪১৫০ 7১০০8। ১০৩৪ 
ইসলাম বিধ্বংসী দশটি বিষয়: 


প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা! দশটি এমন মারাত্মক কাজ ও বিশ্বাস রয়েছে যার 
কোন একটি কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে (ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভয়ে, 
ঠাট্টাবশত যেভাবেই হোক না কেন) সে ইসলামের গন্তী থেকে বের হয়ে 
যাবে এবং নির্ঘাত কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই সবাইকে এ 
ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত । সে বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ 

১. আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা । মৃত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু 
প্রার্থনা করা, তাদের নিকট কোন ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা, তাদের 
জন্য কোন পশু জবাই করা অথবা তাদের জন্য কোন কিছু মানত করা 
ইত্যাদি শির্কের অন্তর্ভূক্ত । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

নব হু52406565595 চিজ ৯ 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করবেন না তার সাথে কাউকে 
শরীক করা তবে তিনি এছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন যার 
জন্য ইচ্ছে করেন। নিসা : ৪৮) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 


৪ 
4৫৫ 4 ৫৫৫৫ ₹৫৮ 


€ 455৩986102৫ 205 লারা 64038528 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক 
করেন তার উপর জান্নাতকে করেন হারাম এবং জাহান্নামকে করেন তার শেষ 
ঠিকানা । আর তখন এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। 
(মা-ইদাহ্‌ : ৭২) 

২. বান্দাহ্‌ ও আল্লাহ্‌ তা'আলার মাঝে এমন কাউকে স্থির করা যাকে 
বিপদের সময় ডাকা হয়, তার সুপারিশ কামনা করা হয়, তার উপর কোন 
ব্যাপারে ভরসা করা হয়। এমন ব্যক্তি সকল আলেমের এক্যমতে কাফির । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


৮৮ ৮৬0৮৫ প্ছ।৫ ত পপর 42৯০ ৮৫ পপ জর, ৬ ৮৮২৮ 
(9 এ 559. এ ০০৪০৪ 2253 এ ০19৮১০১6৩5৯ 
৫১ ৮ 


০) ক্র তে ৮৫ 
পা 


4৪24৫ 
রি £1 গত পু পৃ” ₹%৮ ২৮4 ২6 ০ এ 
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্ (১ £ জগ 2 20 55 2০ 

অর্থাৎ আর তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া এমন কোন বন্ত বা ব্যক্তিকে 
ডাকো না যা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন 
করলে সত্যিই তুমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে। যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা 
থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে 
চান তাহলে তার অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই । তিনি নিজ 
বান্দাহ্‌দের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও 
অতিশয় দয়ালু । (ইউনুস : ১০৬-১০৭) 

তিনি আরো বলেন: 
সিভি 82% 065 -০৯৪০২৩ এ৯১৪ &ঁ 


৮ £&৩ পা পৃ 


্ 8753 ৪4558 িকসিপত 40255552405 
অর্থাৎ আপনি বলুন: তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে পূজ্য মনে 
করতে তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুরও 
মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিতৃও নেই এবং তাদের কেউ 
তার সহায়কও নয়। তার নিকট একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদের পক্ষেই কোন 
সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে । (সোবা : ২২-২৩) 


আন্নাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
এ এ গনি 31425 ঘা 59 ২৪ চি ৩ পার 3 , 


ঝঁ ৫৫০০৬৫৫ %্কা 0545 %835- £কাঞু্র) 

অর্থাৎ জেনে রেখো, রনি 
যারা আল্লাহ'র পরিবর্তে অন্য কাউকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তারা 
বলে, আমরা এদের পৃজা-অর্চনা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে 
আল্লাহ্‌'র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কলহপূর্ণ বিষয়ের 
ফায়সালা দিবেন। প্রত্যেককে যথোচিত প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা 
মিথ্যাবাদী ও কাফিরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না । (ফ্র:৩) 

৩. কোন কাফির ব্যক্তিকে কাফির মনে না করা অথবা সে ব্যক্তি যে 
সত্যিই কাফির এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কিংবা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস তথা 
জীবন ব্যবস্থাকে সঠিক মনে করা। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

58৩5৫ ৫ 886 সুর এডি এগিউ উল ভি অব ৯ 

কটা ৬৮ তে সরা 0 29 (কা 9 ০০৪১৮ 

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম 4৪। ও তীর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে 
উত্তম আদর্শ ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা এবং আল্লাহ'র 
পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পবিভ্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি এবং আজ 
হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে শক্রতা 
ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌'র প্রতি ঈমান আনো । (মুম্তহিনাহ:8) 
বা 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই বলে স্বীকার করেছে 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত পূজ্য সকল বস্তর প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে 
তার জান ও মাল অন্যের উপর হারাম এবং তার সকল হিসাব-কিতাব 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার হাঁতে ন্যস্ত । (মুসলিম, হাদীস ২৩) 

৪. রাসূল প্র আনিত জীবনাদর্শ ব্যতীত অন্য কোন জীবনাদর্শকে 
উত্তম মনে করা অথবা রাসূল এই আনিত বিচারব্যবস্থার চাইতে অন্য 
বিচারব্যবস্থাকে উন্নত কিংবা সমপর্যায়ের মনে করা। তেমনিভাবে 
মানবরচিত বিধি-বিধানকে ইসলামী বিধি-বিধান চাইতে উত্তম মনে করা 
অথবা এমন মনে করা যে, ইসলামী বিধি-বিধান এ আধুনিক যুগে বাস্ত 
বায়নের উপযুক্ত নয় অথবা ইসলামী সনাতন বিধি-বিধানকে আঁকড়ে ধরার 
কারণেই আজ মুসলমানদের এই অধঃপতন অথবা ইসলাম হচ্ছে ব্যক্তি ও 
পারিবারিক জীবনের জন্য; রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সাথে এর 
কোন সম্পর্ক নেই অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য, দন্ডবিধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
মানবরচিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য যেমনিভাবে ইসলামী বিধি-বিধান এ ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । এ ব্যাপারে আলেমদের কোন মতভেদ নেই। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

ঝা এ িতর্দ 


তা 


৩১ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই প্ুয়োজনীয় 


অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা 
সম্পূর্ণরূপে কাফির । মোয়িদাহ্‌ : 8৪) 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
৪ পাত তক জপপর্দ ৮৮৮৬ ৮০৪৫৮ 
ঝুঁ 5৯522৯০৩৬০০ ৮2 8৯5 2 ওম ই 


অর্থাৎ তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধান কামনা করে? মুমিনদের 
জন্য আল্লাহ্‌র বিধান চাইতে অন্য কোন বিধান উত্তম হতে পারে কি? (ময়দা: ৫০) 
তিনি আরো বলেন: 


জি ৬৫ ৫%ু *প্প প্র ১. প্(গ তা 1:2৮ ্ট পেত শি 
9২ এ 2 248 পল ০৮% 3 4295৬ ৯ 


অর্থাৎ অতএব আপনার (রাসুল এ) প্রতিপালকের কসম! তারা 
কখনো মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের 
ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেয়, এমনকি আপনি যে ফায়সালা করবেন তা 
দ্বিধাহীন হৃদয়ে গ্রহণ না করে এবং তা হষ্টচিত্তে মেনে না নেয় । (নিসা : ৬৫) 

৫. রাসূল প্লে আনীত শরয়ী বিধানের কোন একটির প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করা । যদিও সে তদানুযায়ী আমল করুক না কেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

অর্থাৎ তা (দুর্ভোগ ও কর্মব্যর্থতা) এজন্যে যে, তারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ 
বিধানকে অপছন্দ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাদের কর্ম নি্ষল করে দিবেন। 
(মুহাম্মাদ্‌ : ৯) 

৬. ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে বিদ্রপ করা অথবা উহার কোন পুণ্য 
কিংবা 
শান্তিবিধিকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা করা । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
€ 3215 84558 ও) এ 28402494454) 

অর্থাৎ হে রাসুল! আপনি বলে দিন: তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌; তার 


আয়াতসমুহ এবং তার রাসুলের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিলে? তোমাদের কোন 
কৈফিয়ত গ্রহণ করা হবে না। তোমরা মুমিন বলে নিজকে প্রকাশ করে 


৩২ 
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থাকলেও এখন কাফের হয়ে গিয়েছ। (তোওবাহ্‌ : ৬৫-৬৬) 

৭. যাদু শেখা কিংবা শেখানো অথবা তাতে বিশ্বাস করা । তেমনিভাবে 
যে কোন পন্থায় কারোর মাঝে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ সৃষ্টি করা ইত্যাদি । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

& ৫6 ভেসা এরা 92 04৫ রিড উলত ৬৯ 
4 765%852 (রঘু ভক্তি 064৩১ ০১৫৫০] 
অর্থাৎ সুলাইমান 48 কুফুরি করেননি, তবে শয়তানরাই কুফুরি করেছে, 

ব্যক্তিদ্বয়কে। (জিবরীল ও মীকাঈল) ফিরিশ্তাদ্ধয়ের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ 

করা হয়নি (যা ইহুদিরা ধারণা করতো) । তবে ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা 
দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতোঃ আমরা পরীক্ষাসরূপ মাত্র, অতএব 

তোমরা কুফরী করো না। (বোকারাহ্‌ : ১০২) 
যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলে 

তাকে হত্যা করা । এ ব্যাপারে সাহাবাদের একমত্য রয়েছে। 
জুনদুব গঞ্রট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 

০০৬7 ১ 
অর্থাৎ যাদুকরের শাস্তি তলোয়ারের কোপ তথা শিরশৃছেদ । (তিরমিযী, হাদীস ১৪৬০) 
জুনদুব ঞ্ট শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তা বাস্তবে 
কার্ধকরী করেও দেখিয়েছেন। 
আৰু 'উস্মান নাহ্‌দী (পরমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 


(তের 


3৬12০ এও 9৮1545478445৯80 858 


গু 5 


425 ১৭1৩ ৩০০ নৌ পু 


অর্থাৎ ইরাকে ওয়ালীদ্‌ বিন্‌ "উক্বার সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি খেলা 
দেখাচ্ছিলো। সে জনৈক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে ভিন্ন করে ফেলে । 
এতে আমরা খুব বিস্মিত হলে লোকটি কর্তিত মাথা খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে 
দেয়। ইতিমধ্যে জুনদুব ৬রঞ্র্ট এসে তাকে হত্যা করে। বেখারী/আস্তা'রীখুল্‌ কাবীর: 

২/২২২ বায়হাকী : ৮/১৩৬) 
উম্মুল মুমিনীন 'হাফ্সা (রাধিয়াল্লাহ অন্হা) ও নিজ 


৩৩ 
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ক্রীতদাসীকে জাদুকর প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যা করে। 
'আবুল্লাহ্‌ বিন্‌ "উমর রোল অন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 


এডি ৮৭৪ ভি নও পর), ০ ৯০- 7 ৬৪ ২2৮৮ ০০০৪ 


5) :0 - ৬৮৪০, দে চি ক 604 2 রি 
9] ৫6 ৮ 9০ 4৪৫ 008 2 8০ ৮৮১৫ এ এও 


৪১৮85042725 6৩ 

অর্থাৎ 'হাফ্সা বিন্ত "উমর (রাষিযাল্লাহ আনহা) কে তার এক ক্রীতদাসী যাদু 
করে। এমনকি সে এ ব্যাপারটি স্বীকার করে এবং যাদুর বস্তুটি উঠিয়ে 
ফেলে দেয়। এতদ্‌ কারণে 'হাফ্সা ক্রীতদাসীকে হত্যা করে। সংবাদটি 
'উস্মান (ঞ্) এর নিকট পৌঁছুলে তিনি রাগান্বিত হন। অতঃপর আবুল্লাহ্‌ 
বিন্‌ "উমর রোথ্যাল্লাহু ন্হমা) তাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি এ ব্যাপারে 
চুপ হয়ে যান তথা তার অন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন: "উসমান 
রঞ্ট।ী এর অনুমতি না নিয়ে ক্রীতদাসীকে হত্যা করার কারণেই তিনি 
রাগান্বিত হন । ("আব্দুর রাষ্যাক, হাদীস ১৮৭৪৭ বায়হাকী : ৮/১৩৬) 

অনুরূপভাবে 'উমর ডঃ ও তার খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও 
মহিলাকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন। 

বাজালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 


8950 ৩08 2৮50 ৮৮০০1 ০ক০৮্1015 3 


21754598128 
অর্থাৎ "উমর পরী নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান 
যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী 
বলেনঃ অতঃপর আমরা চারজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করি । আবু দাউদ, 
হাদীস ৩০৪৩ বায়হাকী : ৮/১৩৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্‌, হাদীস ২৮৯৮২, ৩২৬৫২ আব্দুর 
রাষ্যাক, হাদীস ৯৯৭২ আহ্মাদ্‌, হাদীস ১৬৫৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৮৬০, ৮৬১) 
'উমর প্ঞ্রট এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন 
বিরোধিতা দেখায়নি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার একমত্য রয়েছে বলে প্রমাণ 
করে। 


৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের সহযোগিতা করা । 


৩৪ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই প্ুয়োজনীয় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


৪৫ ক 252৫6 2 শর্ত 

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের সাথে বন্ধৃত্‌ 
করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা অত্যাচারী 
সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না । মো-ইদাহ্‌ : ৫১) 

৯. অধিক আমলের দরুন কিংবা অন্য যে কোন কারণে কোন ব্যক্তি 
শরয়ী বিধি-বিধান মানা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে এমন ধারণায় বিশ্বাসী 
হওয়া। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 


ক 05৮9 5৯ 395 25 628 ০৪ এও ০ ৯ 

অর্থাৎ যে কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে তা 
কখনই গ্রহনযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে । (আল- ইমরান : ৮৫) 

১০. ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বনি কোন কথা শুনেও না 
তেমনিভাবে আমলও করে না) অর্থাৎ দ্বীনের কোন ধার ধারে না। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


₹ ৪৬৩5৫ তল 25945 ১শ৩০। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার প্রভুর নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো ; 
অথচ সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো তার অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর 
কে হতে পারে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবো । (সাজদাহ : ২২) 
আল্লাহ্‌ তা"আলা আরো বলেন: 


বাজরা 24552 ৫০5 29 এ তু ৪৮৪৯ ০০৩৪০ & 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কোরআন থেকে বিমুখ হবে তার জীবন যাপন 
হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে উথ্থিত করবো অন্ধাবস্থায় কিয়ামত দিবসে । 
ত্রাহা : ১২৪) 


সমাপ্ত 


৩৫ 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


: (৫০৪১2960119 4০ ই! এ! ২ 0। ১১৮৫5 পল 
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ: 


এটি হচ্ছে তাওহীদ, ইখ্লাস ও তাকৃওয়ার কালিমা এবং এটিই হচ্ছে 
একজন মোসলমানের জন্য শক্ত কড়া । এর জন্যই আকাশ ও জমিন স্থির 
রয়েছে। এর পরিপূর্ণ তার জন্যই সুন্নাত ও ফরযের বিধান রাখা হয়েছে। যে 
ব্যক্তি সঠিকভাবে এর অর্থ বুঝে এর সমূহ বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে 
এর চাহিদা মতো আমল করে সেই তো খাটি মোসলমান। অন্যথা নয় । 

”লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌*র ভাবার্থ: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই। তথা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তিনিই একমাত্র 
ইবাদতের উপযুক্ত। ইবাদতে তার কোন শরীক নেই যেমনিভাবে সৃষ্টিকুলের 
মালিকানায় তার কোন শরীক নেই। 

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র রুকনসমূহ: 

এর রুকন হচ্ছে দু*টি । যা নিম্নরূপ: 

ক. আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত যে আর কেউ নেই এ কথা 
বিশ্বাস করা। অন্য কথায়, আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য যে কোন বন্ত বা 
ব্যক্তির ইবাদাতকে অস্বীকার করা। 

খ. একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এ কথা মনেপ্রাণে 
স্বীকার ও বিশ্বাস করা । 

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র শর্তসমূহ: 

১. কালিমার অর্থ ভালোভাবে জানা ও এ কালিমা কি করতে বলে তা 
সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং তার উপর আমল করা। কেউ যদি এ কথা 
জানে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই ইবাদতের উপযুক্ত । তিনি এ ব্যাপারে 
একক । তার কোন শরীক নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত 
বাতিল বলে গণ্য । উপরক্ত সে উক্ত জ্ঞানানুযায়ী আমলও করে তা হলে সে 
কালিমার অর্থ বুঝেছে বলে দাবি করতে পারে । অন্য কথায়, কেউ কালিমার 
অর্থ ভালোভাবে জানলে আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ যে ইবাদতের 
সামান্যটুকুরও অংশীদার হতে পারে এমন কথা ও কাজ সে কোনভাবেই 
মেনে নিতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য কারোর একচ্ছত্র 
আনুগত্য করা, কাউকে এককভাবে ভয় করা এবং কাউকে সকল আশা ও 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালান একজন মোগললমানের জনা যা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
ভরসার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা ইত্যাদি সত্যিই কালিমা বিরোধী ও ঈমান 
বিধ্বংসের কারণ । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

বাবু এগ & 

অর্থাৎ তুমি জেনে রাখো যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া আর কোন 
সত্য মা'বৃদ বা উপাস্য নেই। মুহাম্মাদ : ১৯) 

২. উক্ত কালিমার সাক্ষ্য প্রশান্তিময় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করা। 
যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই যে 
ইবাদতের উপযুক্ত এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত যে বাতিল 
বলে গণ্য উপরন্ত অন্য কারোর জন্য যে ইবাদতের সামান্যটুকুও ব্যয় করা 
জায়িয নয় এ কথাগুলো সত্য বলে মনেপ্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে । কেউ 
যদি উক্ত সাক্ষ্যর ব্যাপারে সামান্যটুকুও সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত যে বাতিল বলে গণ্য এ ব্যাপারে কোন 
ধরনের দ্বিধা-সংশয় বোধ করে তা হলে তার উপরোক্ত সাক্ষ্য অবশ্যই 
বাতিল বলে গণ্য হবে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


13052700544 461846 পী ওযা ৫৯ 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই সত্যিকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় 
রাসূল প্র এর উপর ঈমান এনেছে । অতঃপর তাতে কোন ধরনের সন্দেহ 
পোষণ করেনি | হেজুরাত : ১৫) 
আবু হুরাইরাহ &গ্র্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ করেন: 
(১4৮25 056% জি 4555 এুঠিঞ বু ওত 
2145৭ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা*বৃদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি 
আল্লাহ'র রাসূল এ ব্যাপারে কোন বান্দাহ্‌ নিঃসন্দেহভাবে সাক্ষ্য দিয়ে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ 


করবে । মুসলিম, হাদীস ২৭) 
৩. উক্ত কালিমা যা ধারণ করে ও করতে বলে তা সম্পূর্ণরূপে 


৩৭ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


কায়মনোবাক্যে মেনে নেয়া । তথা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূল এ এর 
পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করা । এর 
কোন কিছুই পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান না করা। যেমনঃ 
ইহুদি-খরিস্টানের আলিমরা উক্ত কালিমার অর্থ জানতো এবং তা বিশ্বাসও 
করতো । তবে তারা তা অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করেনি ও মেনে নেইনি। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন: 
6৮৫ 2 ক ৬ ্ট ০6 3৯১2 (৫.46৯52 ৬৫ ॥ 25512 নি, 


7812) ৩ 

অর্থাৎ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা রাসূল প্র কে এমনভাবে 

চিনে যেমন চিনে নিজ পুক্রসন্তানদেরকে। তবে নিশ্চয়ই তাদের এক দল 
জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে । বোক্ারাহ্‌ : ১৪৬) 

যারা শরীয়তের কোন বিধান কিংবা দগ্ুবিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেমন: 
চুরি ও ভ্যবিচারের দণ্ড অথবা বহু বিবাহের মতো বিধানের উপর নাক 
সিটকায় তারা যে উক্ত কালিমার চাওয়া-পাওয়া মনেপ্রাণে মেনে নিতে 
পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়। 

৪. উক্ত কালিমা যা বুঝায় তা সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে নেয়া । তথা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ও তদীয় রাসূল এ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা কোন 
ধরনের কমানো বাড়ানো ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে ও সনতষ্ট চিন্তে মাথা পেতে নেয়া 
এবং কাজে পরিণত করা । উপরন্ত তা নিয়ে কোন প্রশ্নের অবতারণা না করা । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

€:474-0/55 ৩55 ৯ 

চারা ০০ রন 
আত্মসমর্পণ করো । (যুমার : ৫৪) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 

30১26 খু 2255 5 2 84০22 - ০৬$ 25 & 
স্ব 12135 এক 6৮৫৮০৮া 
অর্থাৎ তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ 
না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে 


৩৮ 


[কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসননমানের জনা যা জানা অবশ্যই প্রয়াজনীয় 
নেয় অতঃপর তোমার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিন্তে মাথা পেতে নেয় । (নিসা' : ৬৫) 

এ শর্ত ও পূর্বের শর্তের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের শর্ত কালিমা যা বুঝায় 
তা মৌখিকভাবে মেনে নেয়া আর এ শর্ত হচ্ছে তা কার্গতভাবে মেনে নেয়া। 
যে উক্ত কালিমার চাওয়া-পাওয়া মাথা পেতে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়। 

€&. উক্ত কালিমা যা বুঝায় তা মনেপ্রাণে মেনে নেয়ার ব্যাপারে 
সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়া । এ কালিমার প্রতি অন্যকে দা'ওয়াত দেয়া এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য ও তার বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে নিজ সর্বশক্তি 
বিনিয়োগ করা সত্যিকারার্থেই এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় বহন করে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


₹ ০০9161%%% পা ছ্া2 4 পি ৯ 
উবে নিদারাি ান্ডিরাহভিজাকে 
(কথায় ও কাজে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো । (তাওবাহ্‌ : ১১৯) 
আবু মূসা আশৃ*আরী (ঞ্টী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র 
ইরশাদ করেন: 
21256১৮44৩2 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে বলবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া সত্য 
57985515755, ৪/১১) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূল প্রচ্ এর পক্ষ থেকে যা কিছু 
এসেছে এর পুরোটা কিংবা কিয়দংশ কেউ অসত্য বলে মনে করলে সে যে 
উক্ত কালিমা বিশ্বাসে অসত্যবাদী তা সহজেই বুঝা যায়। এ জাতীয় ঈমান 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং 
সে মুনাফিক বলেই বিবেচিত। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


ক 82৮১6 ৯4905 8৮৩০4৯৬ শা ৯ 

অর্থাৎ মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা বলেঃ আমরা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসুলের উপর ঈমান এনেছি অথচ তারা 
সত্যিকারার্থে কোন ঈমানই আনেনি । (বাক্বারাহ : ৮) 

৬. উক্ত কালিমার প্রতি বিশ্বাস যে কোন শির্কের লেশ থেকে মুক্ত করা। 


৩৯ 
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তথা তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি কামনায় হতে হবে। তা কাউকে 
দেখানো বা শুনানো কিংবা দুনিয়ার কোন লাভ বা ভোগের ইচ্ছায় না হতে হবে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 

ধু এরা তএঞ্চিযী & 

অর্থাৎ জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
জন্য । (যুমার : ৩) 

আবু হুরাইরাহ্‌ &ঞ্র্ট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী প্লে ইরশাদ করেন: 
৮৮৪ 99 ৮৮৩ ঞ ইন! 4৪ ৬০ ০ 9 ৬৪৮৪ এ 

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পেয়ে ভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি 
যে খাঁটি মনে বলেছে, আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। (বুখারী, হাদীস ৯৯) 

৭. উক্ত কালিমা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকেই ভালোবাসা এবং 
যা এর বিপরীত তা মনভরে ঘৃণা করা। তথা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় 
রাসূল প্র কে ভালোবাসা এবং এদের ভালোবাসা সকল ভালোবাসার 
উপর প্রাধান্য দেয়া। উপরন্ত এঁদের ভালোবাসার সকল শর্ত ও চাহিদা পূরণ 
করা। তথা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয়, আশা ও সম্মান দিয়ে ভালোবাসা । 
এমন সকল স্থানকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালোবাসেন 
যেমন: মক্কা, মদীনা ও বিশ্বের সকল মসজিদ। এমন সকল সময়কেও 
ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন: রামাযান, 
জিল্হজ্জের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। এমন সকল ব্যক্তিবর্গকেও ভালোবাসা 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন: নবী, রাসূল, ফিরিশতা, 
সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। এমন সকল কাজকেও ভালোবাসা 
যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালোবাসেন যেমন: নামায, যাকাত, রোযা, 
হজ্জ ইত্যাদি। এমন সকল কথাকেও ভালোবাসা যেগ্তলোকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ভালোবাসেন যেমনঃ যিকির, কুর'আন তিলাওয়াত ইত্যাদি । 

এর বিপরীতে সকল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক এবং সকল কুফরি, 
ফাসিকী ও যে কোন গুনাহ্‌কে অপছন্দ করা । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ মুরতাদ্‌ হয়ে গেলে তথা নিজ 
ধর্ম ত্যাগ করলে তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছুই আসে যায় না। বরং 
অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে । 
তারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠিন থাকবে । তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পথে জিহাদ করবে । এ ব্যাপারে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দা 
পরোয়া করবে না। (মায়িদাহ : ৫৪) 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেন: 
994৮ ঝা সিএ জে ওঠ ৮৯তা এড এ৬ ৩০৮ ৫৯ 4১৯ 
» (5০91 সঞ্ন্ি 2৪24 
অর্থাৎ তুমি এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে ; অথচ তারা ভালোবাসে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ও তদীয় রাসূল বিরোধীদেরকে । যদিও তারা হোক না তাদের পিতা, পুত্র, 
ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী । (মুজাদালাহ : ২২) 
আনাস্‌ রর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ করেন: 
31২2 35078 60 ৮৫531 06 এও 9৪ 08 ৮৪৯১৫ 
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অর্থাৎ যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে । একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
তদীয় রাসূল প্লট কে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা এবং মোসলমান 
হওয়ার পর কাফির হওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বেশি ভালোবাসা । 
(বুখারী, হাদীস ১৬ মুসলিম, হাদীস ৪৩) 
এর বিপরীতে কোন মু'মিনকে শক্র এবং কোন কাফির ও মুশ্রিককে 
বন্ধু মনে করা সত্যিই ঈমান বিরোধী । 


সমাপ্ত 


৪১ 
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এ 00৯4) 1০৪০৭ 01 ১০৮৫০ তেল 
"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌” এর অর্থ, রুকন ও শর্তসমূহ: 
"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌” এর ভাবার্থ: 


কায়মনোবাক্যে এ কথা বিশ্বাস করা ও সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ 
প্লে আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রাসূল। তাকে সকল মানব ও জিনের নিকট 
পাঠানো হয়েছে । অতএব তিনি আগপরের যা সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস 
করতে হবে । হালাল-হারামের যে বিধান তিনি দিয়েছেন তা মাথা পেতে 
নিতে হবে। যা আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং যা থেকে 
নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে । তার আনীত শরীয়ত মানতে 
হবে এবং তার আদর্শ ধরতে হবে। প্রকাশ্যে ও গোপনে । তার ফায়সালা 
সন্তুষ্ট চিন্তে মাথা পেতে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, তার আনুগত্য 
আল্লাহ তা*আলারই আনুগত্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তা*আলারই বিরুদ্ধাচরণ। কারণ, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
তার একজন বার্তা বাহক। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম 
পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি উম্মতকে এমন পথে রেখে গেছেন যা দিবারাত্র 
উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট । যে এর বাইরে চলবে সেই পথভ্রষ্ট । 


"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌” এর রুকনসমুহ: 

এর রুকন হচ্ছে দুটি: 

ক. মুহাম্মাদ গ্রে ই যে আমাদের একমাত্র রাসূল যার আদর্শ ও 
আনীত শরীয়ত আমরা সবাই মানতে বাধ্য---এ কথা বিশ্বাস করা । 

খ. তিনি যে আল্লাহ্‌ তা'আলার একান্ত বান্দাহ্‌ ও তার প্রিয় রাসূল এ 
ছাড়া আর কিছুই নন---তা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা। তিনি 
কোনভাবেই আল্লাহ্র শরীক নন। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ । 
সকল মানবিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান । তবে তিনি গুনাহ্‌ থেকে পবিভ্র 
এবং তার নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী আসতো । যারা রাসূল 
প্লে কে নূরের তৈরি বলে এবং বলে তার কোন ছায়া নেই তারা সত্যিই 
প্রকাশ্য মিথ্যাবাদী এবং যারা রাসূল প্রঃ কে সর্বদা হাযির-নাধির ভাবে 
তারা অবশ্যই তাকে আল্লাহ্‌*র বান্দাহ্‌ হিসেবে স্বীকার করে না। বরং তারা 
তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সমকক্ষ কিংবা তার উতধ্র্বে ভাবে । আমরা তাকে 
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অবশ্যই ভালোবাসবো এবং তার ভালোবাসা আমাদের নিজ জীবন, স্ত্রী, সন্তান 
ও সকল মানুষের ভালোবাসার উপর আমরা সর্বাধিক প্রাধান্য দেবো । তবে 
এ ভালোবাসা তিনি পাচ্ছেন তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল বলেই এবং আমরা তা 
করছি একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যই । 

কুরাশী। তার মা হচ্ছেন আ*মিনাহ্‌ বিন্ত ওয়াহাব । তিনি ৫৭০ খিস্টাব্দে 
হাতীর সালে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মারা যান যখন তিনি 
মায়ের গর্ভে । তার জন্ম হলে তার লালন-পালনের সর্বপ্রথম দায়িতৃভার গ্রহণ 
করেন তার দাদা আব্দুল-মুত্তালিব। অতঃপর তার চাচা আবু তালিব । তার 
মাতা মারা যান যখন তার বয়স ছয় বছর। তিনি মহান চরিত্র ও উত্তম 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন যাপন করছিলেন । তাতে তার সম্প্রদায় তাকে আল-আমীন 
খিতাবে ভূষিত করে । চল্লিশ বছর বয়সে তার নিকট সর্ব প্রথম ওহী আসে । 
তখন তিনি ছিলেন হেরা গর্তে। অতঃপর তিনি সবাইকে মূর্তি পূজা ছেড়ে 
এক আল্লাহ'র ইবাদতের দিকে ডাকেন এবং তাকে রাসূল হিসেবে মেনে 
নিতে বলেন। তখন তারা তাকে হরেক রকমের কষ্ট দেয়। এতে তিনি ধৈর্য 
জয়ী করেন। অতঃপর ইসলামের সকল বিধান নাযিল হয়। তখন ইসলাম 
পরাক্রমশালীরূপে পূর্ণতা লাভ করে। পরিশেষে তিনি হিজরী ১১ সনে 
রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ সোমবার তেষন্টি বছর বয়সে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পানে পাড়ি জমান। ইতিমধ্যে তিনি তার পূর্ণ দায়িত্ব পালেন। 
তথা তার উম্মতকে সকল কল্যাণের পথ বাতলে দেন এবং সকল অকল্যাণ 
থেকে সতর্ক করেন। 


"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্সাহ্‌” এর শর্তসমূহ: 

১. রাসূল প্র“ এর প্রতি উক্ত সাক্ষ্যর অর্থ সঠিকভাবে জানা । যারা 
রাসূল এ্লুঞ্জ, এর প্রতি অধিক ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে তাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সমকক্ষ কিংবা তার উধ্র্বে পৌঁছে দিয়েছে তারা অবশ্যই উক্ত 
সাক্ষ্যর অর্থ সঠিকভাবে জানেনি। 

২. উক্ত সাক্ষ্য প্রশান্তিময় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করা। যাতে 
সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। কেউ যদি উক্ত সাক্ষ্যর ব্যাপারে 
সামান্যটুকুও সন্দেহ পোষণ করে এবং রাসূল এল ছাড়া অন্য কারোর 
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আদর্শ যে বাতিল বলে গণ্য এ ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিধা-সংশয় বোধ 
করে তাহলে তার উপরোক্ত সাক্ষ্য অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন: 


35504৮54৮0৫ এরা এট 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সত্যিকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
তদীয় রাসূল প্র এর উপর ঈমান এনেছে। অতঃপর তাতে কোন ধরনের 
সন্দেহ পোষণ করেনি। ছেজ্রাত ১৫) 

আবু হুরাইরাহ্‌ ্রঞ্ট/। থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্রঃ ইরশাদ 
করেন: 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই 
আমি আন্নাহ্‌*র রাসূল এ ব্যাপারে কোন বান্দাহ্‌ নিঃসন্দেহভাবে সাক্ষ্য দিয়ে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । মুসলিম, হাদীস ২৭) 

৩. এট হারার রর ডাহা 
কায়মনোবাক্যে মেনে নেয়া । তথা রাসূল প্র এর পক্ষ থেকে যা কিছু 
এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। এর কোন কিছুই 
পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান না করা। যেমন: ইহুদি- 
অর্থ সঠিকভাবে জানতো এবং তা বিশ্বাসও করতো । তবে তারা তা 
অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করেনি ও মেনে নেয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সম্পর্কে বলেন: 

০৮৫ 155585ন 5544527 3512 ৪2 
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অর্থাৎ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা রাসূল এ কে এমনভাবে 
চিনে যেমন চিনে নিজ পুত্রসন্তানদেরকে ৷ তবে নিশ্চয়ই তাদের এক দল 
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জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে । বোক্ারাহ্‌ : ১৪৬) 

যারা শরীয়তের কোন বিধান কিংবা দণ্ডবিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেমন: 
চুরি ও ব্যভিচারের দণ্ড অথবা বহু বিবাহের মতো বিধানের উপর নাক 
সিটকায় তারা যে উক্ত সাক্ষ্যর চাওয়া-পাওয়া মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি 
তা সহজেই বুঝা যায়। 

৪. উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে নেয়া। তথা 
রাসূল প্র এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা কোন ধরনের কমানো 
বাড়ানো ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে ও সন্তুষ্ট চিন্তে মাথা পেতে নেয়া এবং কাজে 
পরিণত করা। উপরন্ত তা নিয়ে কোন প্রশ্রের অবতারণা না করা। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন: 

অর্থাৎ তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না 
যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক 
হিসেবে মেনে নেয় অতঃপর তোমার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়। 
(নিসা" : ৬৫) 

এ শর্ত ও পূর্বের শর্তের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের শর্ত বলতে 
রাসূল প্রঃ এর প্রতি উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা মৌখিকভাবে মেনে নেয়া 
আর এ শর্ত হচ্ছে তা কার্ষগতভাবে মেনে নেয়া। 
তারা যে উক্ত সাক্ষ্যর চাওয়া-পাওয়া মাথা পেতে নিতে পারেনি তা সহজেই 
বুঝা যায়। 

€. উক্ত সাক্ষ্য যা বুঝায় তা মনেপ্রাণে মেনে নেয়ার ব্যাপারে 
সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়া । এ সাক্ষ্যর প্রতি অন্যকে দা'ওয়াত দেয়া এবং 
রাসূল প্রঃ এর আনুগত্য ও তার বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে নিজ সর্বশক্তি 
বিনিয়োগ করা সত্যিকারার্থেই এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় বহন করে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


₹ ০০961%% ঞা্রা2 4 পি ৯ 
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করো 
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এবং (কথায় ও কাজে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো । (তাওবাহ্‌ : ১১৯) 

রাসূল প্রঃ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে এর পুরোটা কিংবা 
কিয়দংশ কেউ অসত্য বলে মনে করলে সে যে উক্ত সাক্ষ্যর প্রতি দৃঢ় 
বিশ্বাসে অসত্যবাদী তা সহজেই বুঝা যায়। এ জাতীয় ঈমান সং 
ব্যক্তিকে কোনভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং সে 
মুনাফিক বলেই বিবেচিত । 

৬. উক্ত সাক্ষ্যর প্রতি বিশ্বাস যে কোন শির্কের লেশ থেকে মুক্ত 
করা। তথা তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় হতে হবে । তা 
কাউকে দেখানো বা শুনানো কিংবা দুনিয়ার কোন লাভ বা ভোগের ইচ্ছায় 
না হতে হবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


এরা & 

অর্থাৎ জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই 
জন্য। যেমার : ৩) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই আনুগত্য করলো । আর যে তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিলো (তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোন মানে হয় না) বরং (হে রাসূল! তুমি 
জেনে রাখো,) আমি তোমাকে তাদের রক্ষকরূপে পাঠাইনি । নিসা" : ৮০) 

৭. উক্ত সাক্ষ্যর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকেই ভালোবাসা এবং যা 
এর বিপরীত তা মনভরে ঘৃণা করা । তথা রাসূল এ“ কে ভালোবাসা এবং 
তার ভালোবাসাকে সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া । উপরন্ত তার 
ভালোবাসার সকল শর্ত ও চাহিদা পূরণ করা । তথা তাকে মনেপ্রাণে অগাধ 
সম্মান দিয়ে ভালোবাসা । এমন সকল স্থানকেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি 
ভালোবাসতেন যেমন: মক্কা, মদীনা ও বিশ্বের সকল মসজিদ । এমন সকল 
সময়কেও ভালোবাসা যেগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমনঃ রামাযান, 
জিল্হজ্জের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। এমন সকল সত্তা ও ব্যক্তিকেও 
ভালোবাসা যাদেরকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন: আন্লাহ্‌ তা'আলা, তিনি 
ছাড়া অন্যান্য নবী, রাসূল, ফিরিশতা, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ | এমন 


৪৬ 
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সকল কাজকেও ভালোবাসা যেগ্তলোকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন: নামায, 
যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এমন সকল কথাকেও ভালোবাসা যেগুলোকে 
তিনি ভালোবাসতেন যেমনঃ যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি । 

এর বিপরীতে সকল কাফির, মুশ্রিক ও মুনাফিক এবং সকল কুফরি, 
ফাসিকী ও যে কোন গুনাহ্‌কে অপছন্দ করা । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


৫ ৪৫ ৮%৫% 


2 
ক শর্ত এ 58৫3০ 3৫৮৬৫ চেনা ও না কু গর 
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ মুরতাদ্‌ হয়ে গেলে তথা 
নিজ ধর্ম ত্যাগ করলে তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছুই আসে যায় না। বরং 
অচিরেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে । 
তারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠিন থাকবে । তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পথে জিহাদ করবে । এ ব্যাপারে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দা 
পরোয়া করবে না। মোয়িদাহ্‌ : ৫৪) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
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অর্থাৎ তুমি এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে ; অথচ তারা ভালোবাসে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ও তদীয় রাসূল বিরোধীদেরকে। যদিও তারা হোক না তাদের পিতা, পুত্র, 
ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী । মুজাদালাহ্‌: ২২) 
আনাস্‌ ্ঞ্্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল এল ইরশাদ করেন: 
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অর্থাৎ যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে। 
একমাত্র আন্নাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ্‌ 
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তা'আলা ও তদীয় রাসূল প্র কে সব চাইতে বেশি ভালোবাসা এবং 
মোসলমান হওয়ার পর কাফির হওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বেশি 
ভালোবাসা । (বুখারী, হাদীস ১৬ মুসলিম, হাদীস ৪৩) 

এর বিপরীতে কোন মু"মিনকে শক্র এবং কোন কাফির ও মুশ্রিককে 
বন্ধু মনে করা সত্যিই ঈমান বিরোধী । 

যে কোন গুনাহ্‌*র কাজ করা ও যে কোন বিদ্‌্'আতে লিপ্ত হওয়া উক্ত 
সাক্ষ্য বিরোধী । কারণ, যে কোন গুনাহগার গুনাহ'র মাধ্যমে রাসূল এ 
এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। তেমনিভাবে যে কোন বিদ্‌*'আতী 
বিদ্‌'আতের মাধ্যমে রাসূল প্রঃ এর আদর্শ ও তার সঠিক ইন্তিবা' থেকে 
বের হয়ে যায়। 

আমলী বিদ্‌*'আতীরা যদি সত্য জানার অগাধ নিষ্ঠা থাকা স্ত্বেও সত্য 
পর্যন্ত পৌঁছুতে না পারে তা হলে হয়তো বা তারা আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমা 
পেয়ে যেতে পারে তবে তাদের বিদ্‌্*'আতী কর্মকাণ্ড কখনোই সমর্থনযোগ্য 
নয়। আর বিদ্*আতীদের মধ্যে যারা ইমাম পর্যায়ের বা নেতৃস্থানীয় তারা 
যদি সত্য বুঝেও তা গ্রহণ না করে তাদের পূর্বেকার বিদ্‌'আতী কর্মকাণ্ডের 
উপর অটল থাকে তাহলে তাদের সাথে আবু জাহ্ল, "উত্বাহ্‌ ও ওলীদের 
মতো বড়ো বড়ো কাফিরদের কিছুটা হলেও মিল রয়েছে বললে তা তাদের 
ব্যাপারে বেশি বলা হবে না। যারা একদা নিজেদের পদ-মর্যাদা টেকানোর 
জন্য রাসূল প্র এর ওহীর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে। তেমনিভাবে 
ইমামগণের অনুসারীদের মধ্যেও যারা সত্য বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করে তারাও 
ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন: 

942৯9566555 &া9$% ৯ 

অর্থাৎ বরং তারা বলেঃ আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও এই 
একই মতাদর্শের উপর পেয়েছি। অতএব আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবো । (যুখরুফ : ২২) 
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ওযুর বিশুদ্ধ পদ্ধতি: 

১. সর্বপ্রথম ওযুর শুরুতে পবিব্রতার নিয়্যাত করবে। তবে মনে রাখবে, 
নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার বিষয় নয়। বরং তা মনে সংকল্প করার 
বিষয় । 

২. "বিস্মিল্লাহ্‌” পড়ে ওযু শুরু করবে। 

৩. ডান দিক থেকে ওযু শুরু করবে। 

৪. দু'হাত কজি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিবে। 

৫. হাত ও পদযুগল ধোয়ার সময় আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাকা জায়গাগ্ডলো 
কনিষ্ঠীঙ্গুলি দিয়ে মলে নিবে । 

৬. এক বা তিন চিন্লু (করতলভর্তি পরিমাণ) পানি ডান হাতে নিয়ে তিন তিন 
বার একই সাথে কুল্লি করবে ও নাকে পানি দিবে এবং বাম হাত দিয়ে 
নাকের ছিদ্রদ্ধয় ভালভাবে ঝেড়ে নিবে। 

৭. তিন বার সমস্ত মুখমণ্ডল কোন থেকে কান এবং মাথার সম্মুখবর্তী চুলের 
গোড়া থেকে চিবুক ও দাড়ির নীচ পর্যন্ত ) ধুয়ে নিবে । 

৮. দাড়ি খেলাল করবে । 

৯. উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধুয়ে নিবে । 

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করবে । তথা ভেজানো হাত দু'টো মাথার 
সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে এবং পেছনের দিক থেকে মাথার 
সামনের দিকে টেনে আনবে । উপরক্ত কান দু'টোও মাসেহ করবে । তথা 
উভয় তর্জনীর মাথা দু'টো উভয় কানে ঢুকাবে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে 
কানের বহিরাংশ মাসেহ্‌ করবে । 

১১. উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুয়ে নিবে । 

১২. ওযু শেষে নিম্ন বসনে পানি ছিটিয়ে দিবে । 

১৩. ওযু শেষে নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করবে । 
শাহাদাতাইন পাঠ করবে: 
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বা বিন আমির &ঞ্ঞ্ট। থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল এর ইরশাদ 
করেন: 
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অর্থাৎ তোমাদের কেউ ভালভাবে ওযু করে যখন পড়বে: ”"আশ্হাদু 
আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুল্লাহি ওয়ারাসূলুহু” (আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ 
প্লে আল্লাহ্‌'র বান্দাহ্‌ ও রাসূল) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা 
উন্যুক্ত করা হবে । তার ইচ্ছে সে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না 
কেন । মুসলিম, হাদীস ২৩৪ ইবৃনু মাজাহ, হাদীস ৪৭৫) 

অথবা বলবে: 
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'উমর উর) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল দু পর ইরশাদ করেন: 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযু করে পড়বে: ”আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াহ্‌্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্‌ 'আব্দুহু ওয়া 
রাসূলুহু। আন্লাহুম্মাজ'আল্নী মিনাত্‌ তাওআবীনা ওয়াজ্আল্নী মিনাল্‌ 
মুতাতাহহিরীন (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য 
নেই। তিনি এক; তার কোন অংশীদার নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ৩৪৪ আল্লাহ'র বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি 
আমাকে তাওবাকারী"ও পবিত্রতার্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন) তখন তার 
জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে কোন 
দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন। (তিরমিযী, হাদীস ৫৫) 
নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যেতে পারে: 
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দি 


৫০ 
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উচ্চারণঃ "সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা 
আন্তা আস্তাগৃফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি পৃতপবিত্র এবং সকল প্রশংসা আপনার 
জন্যই । আমি সাক্ষ্য দিচিছ যে, আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। 
আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আমালুল্‌ ইয়াওমি 
ওয়াল্লাইলাহ, হাদীস ৮১) 

১৪. পরিশেষে দু' রাক'আত নামায পড়বে। যে ব্যক্তি ওযু শেষে 
কায়মনোবাক্যে দু রাক'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
সকল গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাত হবে তার জন্য অবধারিত। 

'উসমান (ঞ্্টী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্রঃ ইরশাদ করেন: 
| 7255201823৮ ৭ ৪০ ৬০ (145 ০৪৯৯১ ০ ০ 

55505 54 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ওযুর ন্যায় ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' 
ক্ষমা করে দিবেন । (বুখারী, হাদীস ১৬৪ মুসলিম, হাদীস ২২৬) 

'উক্বা বিন "আমির ঞ্ট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ 

করেন: 


পি ৩০৬০০৪৮৫১৮৭ ৪৮৬৫৪ 
145৭1555528 


অর্থাৎ যে কোন মুসলমান যখন ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' 
রাক'আত নামায আদায় করে তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। 
(মুসলিম, হাদীস ২৩৪) 
ওযুর ফরয ও র 

ধর্মীয় কোন কাজ বা আমলের ফরয বা রুকন বলতে এমন কিছু 
ক্রিয়াকর্মকে বুঝানো হয় যা না করা হলে এ কাজ বা আমলটি সম্পাদিত 
হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না যতক্ষণ না সে এ কর্মগুলো সম্পাদন করে। 
ওযুর ফরয বা রুকন ছয়টি যা নিম্নরূপ: 

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। 

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা। 


৫১ 
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৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। 

৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা। 

৫. ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা । 

৬. ওযুর সময় অলপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা । 


ওযুর শর্তসমূহ: 


৯. 


ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য দশটি শর্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ: 
ওযুকারী মুসলমান হতে হবে । অতএব কাফির বা মুশরিক ওযু করলেও 
তার ওযু শুদ্ধ হবে না। তাই সে ওযু বা গোসল করে কখনো পবিত্র হতে 
পারবে না। 

ওযুকারী জ্ঞানসম্পন্ন থাকতে হবে । অতএব পাগল ও মাতালের ওযু শুদ্ধ 
হবে না। যতক্ষণ না তাদের চেতনা ফিরে আসে । 

ওযুকারী ভালমন্দ ভেদাভেদজ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব 
বাচ্চাদের ওযু শরীয়তে ধর্তব্য নয়। তাদের ওযু করা-না করা সমান। 


. নিয়্যাত করতে হবে । অতএব নিয়্যাত ব্যতীত ওযু গ্রহণযোগ্য হবে না। 


ওযু শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত বহাল থাকতে হবে। 
অতএব ওযু চলাকালীন নিয়্যাত ভঙ্গ করলে ওযু শুদ্ধ হবে না। 


. ওযু চলাকালীন ওযু ভঙ্গের কোন কারণ যেন পাওয়া না যায়। তা না হলে 


ওযু তৎক্ষণাৎই ভেঙ্গে যাবে। 


. ওযুর পূর্বে মলমৃত্র ত্যাগ করে থাকলে ঢেলাকুলুপ বা পানি দিয়ে ইস্তিজ্জা 


করতে হবে। 
ওযুর পানি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে। 


. ওযুর অজগুলোতে পানি পৌছুতে বাধা প্রদান করে এমন বন্ত অপসারণ 


করতে হবে। 


১০. ওযু ভঙ্গের কারণ সর্বদা পাওয়া যাচ্ছে এমন ব্যক্তির জন্য নামাযের 


ওয়াক্ত উপস্থিত হতে হবে । অর্থাৎ নামাযের সময় হলেই কেবল এমন 
ব্যক্তিরা ওযু করবে। 
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2৯০৪] ০০৪19 
ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ : 
ওযু করার পর নিম্নোক্ত কারণগুলোর কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে 
ওযু বিনষ্ট হয়ে যাবে । কারণগুলো নিম্নরূপ: 
১. মল-মূত্রদ্ধার দিয়ে কোন কিছু বের হলে: 
বায়ু, বীর্য, মযী, ওদী, খতুত্রাব, নিফাস ইত্যাদি এরই অন্তর্ভুক্ত। এ 
সকল বস্ত মল বা মূত্রদ্ধার দিয়ে বের হলে ওযু বিনষ্ট হয়ে যায়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
ক ৫৮1০ 95 4205-5 ে নে এ সতীশ প্রচ 
অর্থাৎ তোমাদের কেউ বাথরুম থেকে মলমূত্র ত্যাগ করে আসলে 
অথবা স্ত্রী সহবাস করলে (পানি পেলে ওযু বা গোসল করে নিবে) অতঃপর 
পানি না পেলে পবিভ্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে | মোয়িদাহ : ৬) 
সাফ্ওয়ান্‌ বিন আস্সাল (রশ্র্ট থেকে ব ণত তিনি বলেন: 
90৩5068৭0০০ গু টিমকে ও ৫১20 93 


159 55:922 ০5৩5৩9£ 2 ৮১1 ০৩০ 

অর্থাৎ রাসূল প্রঃ এর সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি 

আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ বা ঘুম যাওয়ার 

কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন। বরং মোজার উপর মাস্হ 

করতে বলতেন । তবে শুধু জানাবাতের গোসলের জন্য মোজা খুলতে 
বলতেন | (তিরমিযী, হাদীস ৯৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৮৩) 

'আব্বাদ বিন তামীম (ঞ্জী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার চাচা রাসুল 
প্লে এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, কারো কারোর ধারণা হয় নামাযের 
মধ্যে ওযু নষ্ট হয়েছে বলে । তখন তাকে কি করতে হবে? তিনি বললেন: 

১৫১4 99৮০০52৬৮৯৪ একএি 

অর্থাৎ সে নামায ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনধ্বনি বা 
দুর্গন্ধ পায় । (বুখারী, হাদীস ১৩৭ মুসলিম, হাদীস ৩৬১ ইবৃনু মাজাহ, হাদীস ৫১৯) 

২. ঘুম বা অন্য যে কোন কারণে অবচেতন হলে । 

'আলী (ঞ্ট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ করেন: 


৫৩ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই প্ুয়োজনীয় 


০ 
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5525 065 এ। এনা 25 
অর্থাৎ চক্ষুদ্য় গুহ্যদ্বারের পাহারাদার । অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে তাকে 
অবশ্যই ওযু করতে হবে । (আবু দাউদ, হাদীস ২০৩ ইবৃনু মাজাহ, হাদীস ৪৮২) 
এ ছাড়া উন্মাদনা, সংজ্ঞাহীনতা ও মত্ততা ইত্যাদির কারণে চেতনাশুন্যতা 
দেখা দিলেও সকল আলেমের একমত্যে ওযু ভেঙ্গে যাবে। 
৩. কোন আবরণ ছাড়াই হাত দিয়ে লিঙ্গ বা গুহ্যদ্বার স্পর্শ করলে। 
_ উম্মে হাবিবা ও আবু আইয়ুব আন্সারী রোহ্যল্লাহু অন্হমা) থেকে বর্ণিত 
তারা বলেন: আমরা রাসূল এল কে বলতে শুনেছি: 
5588০০৮ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করল সে যেন ওযু করে নেয়। 
(ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪৮৬, ৪৮৭ ইবৃনু হিব্বান, হাদীস ১১১৪, ১১১৫, ১১১৭) 
৪. উটের গোস্ত খেলে । 
বারা' বিন 'আযিব প্রকট) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
56455175508 ৫0915 0557৯) ০০ ঞ। ১৫0 
15185%8৭ি:58 ধা (8০5 
অর্থাৎ রাসূল ৪৪ কে উটের গোস্ত খেয়ে ওযু করতে হবে কিনা এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: উটের গোস্ত খেলে ওযু করতে 
হবে। তেমনিভাবে তাকে ছাগলের গোস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
বলেনঃ ছাগলের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে না। (আবু দাউদ, হাদীস ১৮৪ ইব্নু 
মাজাহ, হাদীস ৪৯৯) 
৫. মুরতাদ (ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছে যে) হয়ে গেলে । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
€ 9৫16১ ১%১4০০৪ ২ উড 2৮৯ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরি করবে তার আমল নিক্ষল হয়ে 
যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । (মায়িদাহ : ৫) 


৫৪ 


কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোগনমানের জনা ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
০.এ। ০ ৮৯৪৭ 
যখন গোসল করা ফরয: 

নিম্নোক্ত চারটি কারণের যে কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে যে কোন 
পুরুষ বা মহিলার উপর গোসল করা ফরয । উপরন্ত মহিলাদের গোসল 
ফরয হওয়ার জন্য আরো দুটি বাড়তি কারণ রয়েছে। সে কারণগুলো 
নিম্নরূপ: 

১. উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে: 

উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। তেমনিভাবে 
স্বপ্নদোষ হলেও । তবে তাতে উত্তেজনার কথা মনে থাকা শর্ত নয়। 

আবু সাঈদ খুদ্রী &ঞ্জ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল এর ইরশাদ 
করেন: 

৮০/122০।০ 

অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয় । (মুসলিম, হাদীস ৩৪৩) 
২. স্ত্রীসহবাস করলে: 

স্ত্রীসঙ্গম করলে গোসল করতে হয় । বীর্যপাত হোক বা নাই হোক। 

আয়শা (রোখিযাল্লাছ আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ 
করেন: 

0০15 ২৩ 491 ১৬ ০ বা ৯ ও তু 

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ স্ত্রীসঙ্গমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয় এবং 
পুরুষের লিঙ্গাগ্র স্ত্রীর যোনিদ্বারকে অতিক্রম করে (বীর্যপাত হোক বা নাই 
হোক) তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় । (মুসলিম, হাদীস ৩৪৯) 

৩. কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে । চাই সে আদতেই কাফির 
থেকে থাকুক অতঃপর মুসলমান হয়েছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর 
মুরতাদ (পুনরায় কাফির) হয়ে অতঃপর মুসলমান হয়েছে। 

কাইস্‌ বিন 'আসিম্‌ প্রগ্র্ট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 

১১5 520০9002649) এ) জি পে এক 
অর্থাৎ আমি নবী প্রঃ এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসলে তিনি 


৫৫ 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


আমাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন । (আবু 
দাউদ, হাদীস ৩৫৫ তিরমিযী, হাদীস ৬০৫ নাসায়ী, হাদীস ১৮৮) 


৪. যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ ব্যতীত যে কোন মুসলমান ইন্তেকাল করলে । 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন "আব্বাস্‌ (রাহিয়াল্লাহু আন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 


নে ্ 5 0615 8 22222৮7৯782 
০259 ৯৮৯13 ১2653 ১ এ৪০০ ক এ ০৯০5০5০9252 
র্‌ ০৫ ০১ ৩৪%০০ রী ৮ ৪ ১৫2 বে এক 55 পিট কি 
3৩০56 3১৩ ০০১৪ও 22১০৪ এ জ্ 2০0 41555 ০০৪ 


5০৫ ৮০৪ 


তি এ 68 আও 05 এএ1028 ৭5 4982 


অর্থাৎ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল প্রশ্ঞ এর সাথেই হজ্জ মৌসুমে 
আরাফায় অবস্থান করছিল । এমতাবস্থায় হঠাৎ সে উট থেকে পড়ে গেলে 
তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ পর সে মারা গেলে তার ব্যাপারটি রাসূল 
প্র, এর কর্ণগোচরে আনা হলে তিনি বলেন: তাকে বরই পাতা মিশ্রিত 
পানি দিয়ে গোসল দাও। অতঃপর তাকে খোশবু লাগিয়ে ইহ্রামের কাপড় 
দু'টিতেই কাফন দিয়ে দাও। কিন্ত তার মাথা ঢেকে দিবে না। কারণ, 
পুনরুখিত করবে । বেখারী, হাদীস ১২৬৬ মুসলিম, হাদীস ১২০৬) 


৫. মহিলাদের খতুত্রাব হলে । তবে গোসল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য খতুক্রাব 
বন্ধ হওয়া পূর্ব শর্ত। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


০৮৫ ৪০৩ ০ ৮4৫5 258৮ 1প:2% 
৬2 350 সত ওিনঞো 9০6 ওকি না সিএ ৯ 


₹ ৩5৮2055684৫ ৫ 9 ৩৮৩০৪654214 842 

অর্থাৎ তারা (সাহাবারা) আপনাকে খতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে : 
আপনি বলুন: তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা খতুকালে স্ত্রীদের নিকট 
যাবে না ও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে 
পবিত্র হয়ে যায়। তবে যখন তারা (গোসল করে) খতুত্রাব থেকে পবিত্র হয়ে 
যাবে তখনই তোমরা তাদের সাথে সম্মুখ পথে সহবাস করবে । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাওবাকারী ও পবিত্রতা অন্বেষণকারীদের ভালবাসেন । 
(বাকারাহ্‌ : ২২২) 


৫৬ 
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৬. নিফাস বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব নির্গত হলে । 


তবে নিফাস থেকে গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে 
যাওয়া পূর্ব শর্ত। নিফাস খতুত্রাবের ন্যায়। বরং তা খতুস্রাবই বটে। 
বাচ্চাটি মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তার নাভিকুপের মধ্য দিয়ে অন্ত্রী যোগে এ 
খতুস্রাবই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো । তাই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 
খতুত্রাবটুকু কোন বিতরণক্ষেত্র না পাওয়ার দরুন যোনিপথে বের হয়ে 
আসছে। নিফাস সন্তান প্রসবের সাথে সাথে অথবা উহার পরপরই বের হয়। 
তেমনিভাবে সন্তান প্রসবের এক দু" তিন দিন পূর্বে থেকেও প্রসব বেদনার 
সাথে বের হয় । শরীয়তের পরিভাষায় খতুত্রাবকেও নিফাস বলা হয়। 

সমস্ত আলেম সম্প্রদায় নিফাসের পর গোসল করা ওয়াজিব হওয়ার 
ব্যাপারে একমত । 


৫৭ 


[কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোগন্নমানের জন্যা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
৯১/৮এ| 94৫ 
রাসূল পি ি্ট ইরশাদ করেন: 
ত্্প ওত ০ 
অর্থাৎ তোমরা নামায পড়ো যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছো । 


নামায আদায়ের বিশুদ্ধ পদ্ধতি: 

নামায পড়ার পূর্বে সর্বপ্রথম (ওযু, গোসল কিংবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে) 
ভালোভাবে পবিভ্রতার্জন করবে। এমতাবস্থায় নামাধীর শরীর, কাপড় ও 
নামাযের জায়গা পবিত্র হতে হবে। 

১. কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে পুরাপুরি মনোযোগী ও 
ক্বিলামুখী হয়ে দীড়িয়ে যে নামায পড়ার ইচ্ছা তা সঠিকভাবে মনে করে 
উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আক্বার” বলে ডান 
হাত বাম হাতের উপর রেখে কজি ধরে উভয় হাত বুকের উপর রাখবে । 

মুখে নামাযের নিয়্যাত না রাসূল প্র" করেছেন, না খুলাফায়ে রাশিদীন, 
না ইসলামের প্রসিদ্ধ ইমামগণ । 

ইমাম সাহেব ও একাকী নামায আদায়কারী নিজেদের সামনে তথা 
কিব্লার দিকে একটি "সুত্রাহ্‌্” তথা আধা হাত সমপরিমাণ কোন কিছু 
খাড়া করে রাখবে । তা করা সুন্নাত। 

২. বুক থেকে চিবুক একটু দূরে রেখে মাথা খানা খানিকটা ঝুঁকিয়ে 
সাজ্দাহ্‌'র জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখবে । 

৩. এরপর নিম্নোক্ত দো'আটি পড়বে: 


৮54093520০8 ০২০৪৩ ৫৩৫০ চ৪5 কত ভি 
3862 0৮৯ 6 এ) ০৪ ০ম ৩১০ ৪৪৫5 0881 22 এ৪ 
১০013 শ509 520 
অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আপনি আমি ও আমার গুনাহ্‌*র মাঝে এতটুকু দূরত্ 
সৃষ্টি করুন যতটুকু দূরত্‌ রয়েছে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে । হে আল্লাহ্‌! 
আপনি আমাকে গুনাহ্‌ থেকে পবিত্র করুন যেভাবে পবিত্র করা হয়ে সাদা 


কাপড়কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার গুনাহগ্তলো ধুয়ে দিন 
পানি, বরফ ও শিলা বৃষ্টি দিয়ে । বুখারী, হাদীস ৭৪৪ মুসলিম, হাদীস ৫৯৮) 


৫৮ 


অথবা বলবে: 
25 এ ১5 4০০ পু ৪৭ 935 ৪১১০৪ ৫0 এ 
অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি । 
আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মর্যাদা অতিশয় সুউচ্চ । আপনি 
ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই | আবু দাউদ, হাদীস ৭৭৫ তিরমিযী, হাদীস ২৪৩) 

৪. ”আস্উযু বিল্লাহ্‌”, "বিস্মিল্লাহ্‌” বলে সূরা ফাতিহা পুরোটা পড়ে উচ্চ 
স্বরে ”"আমীন” বলবে এবং এরই পাশাপাশি অন্য যে কোন সুরা কিংবা 
উহার সমপরিমাণ কয়েকটি আয়াত পড়বে । তবে তা ফজরের নামাযে বড়ো 
তথা সূরা "কাফ” ও সুরা "নাবা” এর মধ্যকার কোন একটি সূরা, 
মাগরিবের নামাযে ছোট তথা সূরা "্যু'হা” ও সুরা "নাস্” এর মধ্যকার 
কোন একটি সুরা এবং অন্যান্য নামাযে মাঝারি তথা সুরা "নাবা” ও সূরা 
"যু'হা” এর মধ্যকার কোন একটি সূরা হওয়া ভালো। তবে কখনো কখনো 
ফজর ছাড়া অন্যান্য নামাযও বড়ো সুরা দিয়ে পড়া যেতে পারে যা রাসূল 
পিঃ নিজেই করেছেন। 

৫. উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আক্বার” 
বলে রুকুতে যাবে । রুকুতে পিঠ ও মাথা সমান এবং উভয় হাত হাঁটুর উপর 
প্রসারিত থাকবে । রুকুতে প্রশান্তির সাথে তিন বা তিনের অধিক বার 
বেজোড় সংখ্যায় বলবে: "সুবৃহানা রাব্বিয়াল-'আযীম” অর্থাৎ আমি আমার 
মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এর পাশাপাশি আরো বলবে: 

05910480445 ৫ বে ০৩ 

অথাৎ হে আমাদের প্রভু! হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (বুখারী, হাদীস ৭৯৪ 
মুসলিম, হাদীস ৪৮৪) 

913 2৩১০11403০৩ (৯ 

অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ ও জিবীলের প্রভু অতি পবিত্র। মুসলিম, হাদীস ৪৮৭) 

৬. রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি 
পর্যন্ত উচিয়ে ইমাম ও একা নামায আদায়কারী বলবে: 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন । (বুখারী, হাদীস 
৭৩২ মুসলিম, হাদীস ৪১১) 


৫৯ 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


৭. এ সময় ডান হাত বাম হাতের উপর বুকে রেখে মুক্তাদি ও একা 
নামায আদায়কারী বলবে: 
$0 বা 4২471060680 বা 52145 (বা 4৫1৫ 
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অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! অথবা হে আল্লাহ্‌! হে আমাদের প্রভু! আপনার 
জন্যই আমাদের সকল প্রশংসা । (বুখারী, হাদীস ৭৩২, ৭৮৯, ৭৯৫, ৭৯৬ মুসলিম, 
হাদীস ৪০৯, ৪১১) 

৮. আরো বলবে: 
৩৪১ 5059 ০৮৮581 5129 519560 5)5 এ ডি তি সিভি 
১8705 75:8155555815761 27 

এক 45 ৭5450 2৮5৭5 এপ ৫ 55৭10 

অর্থাৎ (হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই আমাদের সকল প্রশংসা) 
বরকতময় ও পবিত্র অনেক অনেক প্রশংসা । আকাশ, জমিন ও অন্যান্য 
সকল বন্ত যা আপনি চান তা সমপরিমাণ । আপনি হচ্ছেন সকল স্ততি-বন্দনা 
ও সম্মানের অধিকারী! বান্দাহ্‌ আপনার শানে যতটুকুই স্ততি-বন্দনা করুক 
তা সবটুকুরই আপনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আর আমরা সবাই তো আপনারই 
বান্দাহ্‌। হে আল্লাহ্‌! আপনার দানে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না। 
আপনার নিষেধ উপেক্ষা করে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না। কোন 
ধনবান ব্যক্তির ধন-দৌলত তাকে আপনার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে 
না। (বুখারী, হাদীস ৭৯৯ মুসলিম, হাদীস ৪৭৭, ৪৭৮) 

৯. সাজ্দাহ্‌*র জন্য "আল্লাহু আক্বার” বলে প্রথমে দু" ই হাত 
এবং কপাল ও নাক জমিনে রাখবে । মনে রাখবে যেন সাজ্দাহ্‌টি সর্বমোট 
সাতটি অঙ্গের উপর হয় । তা হচ্ছে, কপাল ও নাক, দু' হাত, দু" হাঁটু ও দু* পায়ের 
আঙ্গুল সমূহ। সাজ্দাহ্‌*র সময় হাতের উভয় কনুইকে জমিন ও উভয় হাটু 
থেকে দূরে রাখবে । তেমনিভাবে উভয় বাহুকে উভয় পার্শ থেকে এবং 
পেটকে উভয় রান থেকে দূরে রাখবে । উপরন্ত পিঠকে একেবারে লম্বা করে 
সিজ্দাহ্‌ দিবে না যাতে শরীরের পুরো ভারটুকু কপালের উপর না পড়ে। এ 
সময় উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কিব্লামুখী, স্বাভাবিক ও মিলানো 
থাকবে । তবে হাত দু'টো কাধ বা কান বরাবর রাখবে । গোড়ালি দু'টো 
একটি আরেকটির সাথে মিলিয়ে রাখবে । 


৬০ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা যা জানা অবশ্যই পুয়োজনীয় 


১০. সাজ্দায় গিয়ে প্রশান্তির সাথে তিন বা তিনের অধিক বার বেজোড় 
সংখ্যায় বলবেঃ "সুব্হানা রাব্বিয়াল-আ'লা” অর্থাৎ আমি আমার সুমহান প্রভুর 
পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এর পাশাপাশি রুকুর বাকি দো'আ দু'টোও পড়বে এবং 
তাতে নিজের ও দুনিয়ার সকল মোসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ 
কল্যাণ কামনা করবে । কারণ, তাতে দো'আ কবুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। 

আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ (রোমানা অন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 


51১55 9521 08 10555 9050 ঠা চি তি ৪৪99 বা 
৬৫০98 ৩0 3153528 ১্এা এ লিও 2৩৫ 
অর্থাৎ জেনে রাখো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু বা সাজ্দাহ্‌ 
অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে । অতএব রুকু অবস্থায় তোমরা প্রভুর 
মহত্ব বর্ণনা করবে এবং সাজ্দাহ্‌ অবস্থায় বেশি বেশি দো'আ করবে। 
কারণ, তাতে দো'আ কবুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলিম, হাদীস ৪৭৯) 
আবু হুরাইরাহ্‌ &গ্র্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ করেন: 
258101558155275751152522 
অর্থাৎ সাজ্দাহ্‌ অবস্থায় বান্দাহ্‌ সব চাইতে বেশি নিজ প্রভুর নিকটবর্তী 
হয়। অতএব তোমরা তাতে বেশি বেশি দো'আ করো । (মুসলিম, হাদীস ৪৮২) 
১১. "আল্লাহু আক্বার” বলে সাজ্দাহ্‌ থেকে উঠে ডান পা খাড়া করে 
এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর স্থির হয়ে বসবে। এমতাবস্থায় ডান হাত 
ডান রান বা হাটুর উপর এবং বাম হাত বাম রান বা হাটুর উপর রাখবে । 
তবে ডান হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে 
রাখবে অথবা মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে রিংয়ের রূপ সৃষ্টি করবে । আর 
শাহাদাত অঙ্গুলিটি খোলা রেখে তা দো'আর প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের সময় 
উঠাবে। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত দোৌ'আগুলো বলবে: 


১৪৪০৩ 0৮13 ৬৮93 এ ৮৪৪ শ%। বা এ ৮৪৪ 5 ৮৪৪ ০5 
০ 925 28৮85 
২৪৯৭213 93৯3 
অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্‌! আমাকে ক্ষমা 


আমাকে হিদায়েত দিন ও আমাকে রিযিক দিন । (আবু দাউদ, হাদীস ৮৫০ ইব্নু 


৬৯ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালান একজন মোগললমানের জনা যা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
মাজাহ্‌, হাদীস ৮৯৭, ৮৯৮) 

১২. "আল্লাহু আক্বার” বলে দ্বিতীয় সাজ্দাহ্‌ করবে যেভাবে প্রথম 
সাজ্দাহ করেছে। 

১৩. "আল্লাহু আক্বার” বলে উভয় হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দ্বিতীয় 
রাক্‌্*'আতের জন্য উঠবে । প্রয়োজনে দু" হাতের উপর ভর দিয়েও উঠা যেতে 
বসাও যেতে পারে। যা রাসূল প্র শেষ বয়সে করেছেন। কেউ সর্বদা তা 
করলেও তাতে কোন অসুবিধে নেই। দ্বিতীয় রাক্*আতে তাই করবে যা 
প্রথম রাক্'আতে করেছে। তবে তাতে প্রথম রাক্*আতের শুরুতে যে 
দো'আটি তথা সানা পড়েছে তা আর পড়বে না। তেমনিভাবে সুরা ফাতিহার 
শুরুতে ”আপ্উযু বিল্লাহ” না বললেও চলবে । 

১৪. দ্বিতীয় রাক্"আত শেষে "আল্লাহু আক্বার” বলে স্থির হয়ে বসবে 
যেমনিভাবে বসেছে দু* সাজ্দাহ্‌*র মাঝখানে । অতঃপর বলবে: 

এ 2235 জু ৫০০9 এ 42100 & এজ 


ডি এ! 19 ০8৩৮০] এ ১৩০০5 ৫5 09 4845 
ট77212681 

অর্থাৎ সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা*আলারই জন্য । (হে নবী) আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ'র রহমত ও বরকত 
বর্ধিত হোক। তেমনিভাবে আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌ তা'আলার নেক বান্দাহ্‌দের 
উপর শান্তি বর্ষিত হোক । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার 
কোন মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ &ঞ্ আল্লাহ্‌ 
তা*আলার বান্দাহ্‌ ও তদীয় রাসূল । (বুখারী, হাদীস ৮৩১ মুসলিম, হাদীস ৪০২) 


এরপর বলবে: 
টা 1৮৮৩০ ৮০ 4৫ রর্দ ০ রর রেপ 71৮৮ রেপ 8 রি 
ঠা ০ ১2 এ লি ক সি তা এল এ ৪০৮৪ 


54500 5 ঢা এ ৯৩ এল এ পি জে এ 2 
4 ৩ 48 ০৯91 4০ 29 

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আপনি মোহাম্মাদ গ্রুঞ্তঃ ও তার পরিবারবর্ণের উপর 
দয়া করুন যেমনিভাবে আপনি দয়া করেছেন ইব্রাহীম ৯৪ ও তার 
পরিবারবর্গের উপর । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত সম্মানিত। হে আল্লাহ্‌! 
-__ 2৬২: লা 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আল্লোকে ধর্ম পালনে একজন মোগলমানের জন্য ঘা জানা অবশই প্রয়োজনীয় 
আপনি মুহাম্মাদ এ ও তার পরিবারবর্ণের মধ্যে বরকত দিন যেমনিভাবে 
আপনি বরকত দিয়েছেন ইব্রাহীম এর ও তার পরিবারবর্ণের মধ্যে । নিশ্চয়ই 
আপনি প্রশংসিত সম্মানিত । (বুখারী, হাদীস ৩৩৭০ মুসলিম, হাদীস ৪০৬) 

আরো বলবে: 

04010৮50225 ৮৪৪৬১১০০ এষ। ৫০ ৩০ ৬৮১১০ চে 
(503065058১৪ ০৮ ৩ ও এ এ ০৩১১১৪ 
অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের 

আযাব, মাসীহ্‌ নামক দাজ্জালের ফিৎনা এবং জীবদ্দশা ও মৃত্যুকালীন ফিতনা 

থেকে । হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি গুনাহ্‌ ও খণ 

থেকে । বুখারী, হাদীস ৮৩২ মুসলিম, হাদীস ৫৮৮, ৫৮৯) 
এরপর নিজের ও দুনিয়ার সকল মোসলমানদের জন্য দুনিয়া ও 

আখিরাতের সমূহ কল্যাণ কামনা করবে । 

১৫. 25558 8755৮ 
তৃতীয় রাক্আতের জন্য দীড়িয়ে উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত 
উঠাবে। অতঃপর বাকি এক বা দু' রাক'আত দ্বিতীয় রাক্*'আতের মতোই 
পড়বে। তবে তাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাবে না। 
কখনো কখনো কোন সূরা বা আয়াত মিলালেও তাতে কোন অসুবিধে নেই। 

১৬. যদি নামাযটি তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় তাহলে তৃতীয় বা 

চতুর্থ রাক্*আত শেষ করে দ্বিতীয় ”তাশাহ্হুদ” তথা ”আত্তাহিয়্যাতু” পড়ার 
ভিলা তারাবী বামনা রেজার তে রে 
দিয়ে জমিনের উপর পাছা লাগিয়ে বসবে অথবা উভয় পা ডান দিক থেকে 
বের করে দিবে এবং জমিনের উপর বিছিয়ে রাখবে আর বাম পা ডান 
পায়ের জজঙ্ঘার নিচ দিয়ে বের করে দিবে কিংবা ডান পা বিছিয়ে রাখবে এবং 
বাম পা ডান পায়ের জঙ্ঘা ও রানের মাঝখানে রাখবে ৷ এরপর "তাশাহ্হুদ” 
তথা "আত্তাহিয়্যাতু”, দরূদ ও উপরে উল্লিখিত দো'আটি পড়বে এবং 
নিজের ও দুনিয়ার সকল মোসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ 
কল্যাণ কামনা করবে । অতঃপর ”আস্সালামু "আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুন্নাহ্‌” 
বলে ডানে ও বায়ে সালাম ফিরাবে। 

সমাপ্ত 


৬৩ 
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1241 ০09 এ ২০ এ ০৩ এ ১০০০০ 2৫৪০ 
কুর'আন ও সহীহ্‌ হাদীসের আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এমন মতবাদ যা যে কোন 
ব্যাপারে যে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ না করা তথা যে কোন ধর্মের নিয়ন্ত্রণ 
58515585555 
ধ্বজাধারীরা কিন্তু উক্ত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নয়। কারণ, তাদের 
অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন ধর্মের কিছু না কিছু 
অনুশাসন মেনে চলে । তাই তাদের অনেককেই কখনো কখনো নামায, 
রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুর'আন তিলাওয়াত কিংবা অমূলক কেচ্ছা ও ফযীলত 
সর্বস্ব ওয়ায মাহফিল ও বয়ান শুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। অতএব 
পারিভাষিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে এমন মতবাদকে বুঝানো হয় 
যে মতবাদে যে কোন ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয়রূপে গণ্য 
করা হয়। এ ছাড়া আর অন্য কোথাও নয়। তাদের মতে যে কোন রাষ্ট্র কোন 
বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। অন্য কথায় যে রাজনৈতিক 
পদ্ধতিতে রাষ্ট্র নীতিগতভাবে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব কিংবা ব্যবহার করে না। 
যদিও কোন কোন রাষ্ট্র কিংবা প্রশাসন জনগণের কঠিন চাপের মুখে কোন না 
কোন সময় যে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করে । তবে মনে রাখতে হবে এ জাতীয় 
ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব নীতিগত নয় বরং তা চাপের মুখে । 

তাই বলতে হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নতুন দর্শন ও একটি নতুন 
নিরাকার মা রিগোরিটিন 
করে রেখে একমাত্র দুনিয়ার ক্ষণিকের ভোগ-বিলাসে মন্ত হওয়ার সবক 
শিখায় । তাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে দুনিয়া। তাদের অধিকাংশই আখিরাত ও 
আখিরাতের যে কোন কর্মকাণ্ডের প্রতি তেমন একটা জ্রক্ষেপ করে না। তাই 
এদের ব্যাপারে রাসূল এল এর নিম্নোক্ত বাণী যথাযথভাবে প্রযোজ্য । 

আবু হুরাইরাহ 633 থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী কঃ "£ ইরশাদ করেন: 


০:425৮০ 2 
3459৩ সভা এ এত আজি 9৬ এ 9 93০ ০০০৯৪ 
319 2012 0029010 99 এ এত 01005 
হি 
৬৪ 
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অর্থাৎ ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধ্বংস হোক পোশাক- 
পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি । না দিলে বেজার। ধ্বংস হোক! 
কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্ধার না 
হোক! (কাঁটা বিধলে না খুলুক)। জান্নাত এ ব্যক্তির জন্য যে সর্বদা 
আল্লাহ্‌*র রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরেই আছে। মাথার চুলগুলো তার 
এলোমেলো । পা যুগল ধুলিমলিন। সেনাবাহিনীর পাহারায় দিলেও রাজি। 
পশ্চাতে দিলেও রাজি । উপরস্থদের নিকট অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি 
দেয়া হয় না। কারোর জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় 
না । (বুখারী, হাদীস ২৮৮৬, ২৮৮৭ বায়হাকী : ৯/১৫৯, ১০/২৪৫) 

সর্বদা কেউ দুনিয়া কামানোর নেশায় মত্ত থাকলে দুনিয়া যে 
নিশ্চিতভাবেই সম্পূর্ণরূপে তার হাতে ধরা দিবে তাও কিন্তু সঠিক নয়। বরং 
আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে যতটুকু দিতে চাবেন সে ততটুকুই পাবে । এর বেশি 
কিছু সে পাবে না। আর ভাগ্যক্রমে সে তার চাহিদানুযায়ী দুনিয়ার সবটুকু 
পেলেও পরকালে তার জন্য নির্ধারিত থাকবে শুধু জাহান্নাম এবং তার সকল 
আমল বাতিল বলেই গণ্য হবে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


পর্ব পপ ৬ পপ এর পাপে 2পু এ 


75৫4 এ এ ৩ম এ এ তা 2৫৫৮৯ 


অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পার্থিব কোন সুখ-সন্তোগ কামনা করলে আমি যাকে 
ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা অতিসত্বর দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তার জন্য 

নির্ধারিত করে রাখি জাহান্নাম । যাতে সে প্রবেশ করবে অপমানিত ও 

লাঞ্ছিতভাবে। (ইস্রা/বানী ইস্রাঈল : ১৮) 
আন্নাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 

৫১ ভি দর) ও ৪খা চিল ৯5৫৮ ৯ 
€2:27--615৮006245গ্র 1315১415০4৩ ঞ্গি 
অর্থাৎ যারা পার্থিব জীবন ও উহার সাজসজ্জা চায় আমি ত 

কৃতকর্মের ফল পূর্ণভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেবো । এতটুকুও তাদেরকে কম 

দেয়া হবে না। এরা এমন যে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর 
কিছুই থাকবে না। তাদের সকল আমল তখন অকেজো এবং নিম্ষল বলে 

বিবেচিত হবে । হুদ: ১৫, ১৬) 

৬৫ 
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ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যখন দুনিয়াকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে 
চাই তা শরীয়ত সম্মত হোক বা নাই হোক তখন শরীয়তের কোন অনুশাসন 
তাদের স্বার্থ বিরোধী হলেই তারা তা কখনো আইনগতভাবে রহিত করবে 
অথবা কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে বলবে। 

অতএব বলতে হয়, যারা বিচারের ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানকেই 
প্রাধান্য দেয় এবং শরীয়তের বিধি-বিধানকে রহিত করে তারা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যারা হারাম বস্তসমূহ যেমন: ব্যভিচার, মদ্যপান, 
গানবাদ্য কিংবা সুদী কাজ-কারবার ইত্যাদি সমাজে চালু করে এ মনে করে 
যে, এগুলো নিষেধ করলে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষের ব্যক্তি 
স্বাধীনতা খর্ব হবে তারাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যারা শরীয়তের দগ্তবিধি 
তথা হত্যাকারীকে হত্যা, ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত করা অথবা সে 
বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা, মদপানকারীকে 
আশিটি বেত্রাঘাত করা, চোরের হাত কাটা কিংবা সন্ত্রাসীকে হত্যা করা, 
ফীসী দেয়া, বিপরীতভাবে তার হাত-পা কেটে ফেলা কিংবা তাকে দুরের 
কোন জেলে আটকে রাখা ইত্যাদি অস্বীকার করে কিংবা আইনগতভাবে 
নিষেধ করে এ মনে করে যে, এগুলো বাস্তবায়ন করা বিশ্রী, কঠোরতা ও 
মানবতা বিরোধী তারাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যখন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া আর কোথাও 
কোন ধর্মের স্বীকৃতি দেয় না তাই তা হচ্ছে একটি শির্কী ও কুফরি 
মতবাদ । কারণ, তাতে যেমন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনে ধর্মের কোন স্বীকৃতি দেয়া হয় না তথা এ সকল ব্যাপারে শরীয়তের 
বিধানের প্রতি কুফরি করা হয় তেমনিভাবে এ সকল ক্ষেত্রে সংসদ বা আইন 
পরিষদকে আইন বা বিধান রচনার অধিকার দেয়া হয় তথা এ সকল 
ব্যাপারে সাংসদ ও আইনজ্ঞদেরকে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার অংশীদার করা 
হয় তাই তা একই সময়ে কুফরি এবং শির্ক। 

একজন মোসলমান তার জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামের সমূহ বিধি- 
বিধান মানতে বাধ্য । আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য 
অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনিই তো অুষ্টা। অতএব তিনিই 
একমাত্র বিধানদাতা । আর অন্য কেউ নয় । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


একার এ ৯ 
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অর্থাৎ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইসলামই একমাত্র 
(গ্রহণযোগ্য) ধর্ম । (আলি-'ইমরান : ১৯) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 


নঁ ০৮৪ ০৯ 325 25 (5 ০6 35০25 ৯ 
অর্থাৎ যে কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই 
গ্রহনযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 
(আলি- "ইমরান : ৮৫) 
ক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানা এটা মূলতঃ ইহুদিদেরই চরিত্র । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন: 
ক 555 59৪98 আর ৪22 24505 চা 
অর্থাৎ তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো আর কিয়দংশ 
অবিশ্বাস করো । তোমাদের মধ্যে যারা এমন করবে তাদের জন্য এ পার্থিব 
জীবনে লাঞ্কুনা ও দুর্গতি ছাড়া আর কিছুই নেই। উপরন্ত তাদেরকে 
কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির প্রতি সোপর্দ করা হবে। আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের কর্মের প্রতি কখনোই গাফিল নন। বোকারাহ : ৮৫) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফরি ও 
শির্কী চেতনা থেকে রক্ষা করুন । "আমীন! ইয়া রাববাল-,আলামীন । 
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কুর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জাতীয়তাবাদ: 


জাতীয়তাবাদ মানে এমন একটি মতবাদ যা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
স্বজাতিচেতনা কিংবা স্বজাতিগ্রীতি ধারণ করার আহ্বান জানায় । এতে সত্য 
কিংবা ন্যায়ের কোন ধার ধারা হয় না। বরং তাতে সাধারণত মানুষের যে 
কোন সমষ্টিগত জীবনে বিশেষত রাজনৈতিক জীবনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের 
মতামতকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। চাই তা সঠিক হোক কিংবা 

] 

মূলতঃ উক্ত মতবাদটি থিস্টানদেরই সৃষ্ট একটি মতবাদ । মুসলিম রাষ্ট্র 
সমূহে যার বিপুল বিস্তারের মাধ্যমে তারা ইসলামকেই ধ্বংস করার মহা 
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বলতে হয়, এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় তারা প্রায় 
অধিকাংশটুকুই সফলকাম । ধারণা করা হয়, তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপেও 
সফল হতো যদি না মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত 
টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতেন। এ জন্যই তো বর্তমান যুগের খিস্টান 
মোড়লরা এ সহজবোধ্য ও প্রকৃতিগত চেতনাটুকুকে সর্বদা এ বিশ্বের বুকে 
অটুট রাখার জন্য যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে 
চাকচিক্যময় ধোকাপূর্ণ খেয়ালী কথার ফুলঝুরির মাধ্যমে অনবরত সাহস ও 
মনোবল যোগিয়ে যাচ্ছে। কারণ, এ প্রচেষ্টায় যেমন ইসলাম ধর্ম ধীরে ধীরে 
বিশ্বের বুকে তার অদম্য শক্তি হারাবে ; টিকে থাকবে শুধু তার নামটুকু 
তেমনিভাবে কোন এলাকায় কারোর জন্য তাদের খিস্টধর্মের এমনকি অন্য 
যে কোন ধর্মের গতিরোধ করাও কোনভাবেই সম্ভব হবে না। এদের খপ্পরে 
আজ আরব-অনারব তথা বিশ্বের অধিকাংশ মোসলমানই নিপতিত । এতে 
করে বিশ্বের সকল ইসলাম বিদ্বেষী ও কাফির শক্তি খুবই আনন্দিত। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী প্রতিটি মোসলমানের জানা উচিৎ 
যে, এ জাতীয়তাবাদের ডাক হচ্ছে ইসলাম ও মোসলমানকে ধ্বংস করার 
জন্য মহা ঘড়যন্ত্রমলক একটি পরিকল্পিত অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর প্রকাশ্য 
অন্যায়মূলক জাহিলী যুগের বাতিল ডাক । যা নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্টের 
মাধ্যমে সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইন্শাআল্লাহ্‌। 

১. মুসলিম বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন জাতীয়তাবাদী ডাক 
মোসলমানদের আন্তর্জাতিক মহা এঁক্যের গোড়ায় একটি মারাত্মক 
কুঠারাঘাত। যা বিশ্বের সকল মোসলমানকে অঞ্চল ও ভাষাগতভাবে ভিন্ন 
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ভিন্ন জাতি-সত্তায় রূপান্তরিত করে। তখন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য যে কোন মুসলিম জাতির সাথে শক্রতা 
পোষণ করে। আর যে কোন চিন্তা-চেতনা মোসলমানদের মধ্যে দলাদলি 
কিংবা ফাটল সৃষ্টি করে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য । কারণ, ইসলাম সর্বদা তার 
অনুসারীদেরকে মহান এক্যের দিকেই ডাকে ; দলাদলির দিকে নয় । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
নব 1১5 খু ৩ এ ১ চি & 

অর্থাৎ তোমরা সবাই এক হয়ে এক আল্লাহ্‌*র রজ্জু শক্ত হাতে ধারণ 
করো । কখনো নিজেদের মধ্যে দলাদলি করো না । (আলি-*ইমরান : ১০৩) 

২. ইসলাম জাহিলী যুগের সকল প্রকারের ডাক প্রত্যাখ্যান করে। 
এমনকি জাহিলী যুগের সকল কর্মকাণ্ড এবং চাল-চরিত্রকেও ৷ তবে ইসলাম 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাহিলী যুগের কিছু উন্নত চরিত্র ও কর্মকাণ্তকে সাপোর্ট 
করে। যা নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে এ 
জাতীয়তাবাদী ডাক হচ্ছে জাহিলী ডাক । 

আল্লামাহ্‌ শীইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্‌ (রোহিমাহল্লাই) বলেন: ইসলাম 
ও কুর'আনের ডাক ছাড়া যে কোন ডাক চাই তা যে কোন বংশের দিকে 
হোক অথবা যে কোন অঞ্চল, জাতি, মাযহাব ও তরীকার দিকে তা সবই 
জাহিলী ডাক। বরং যখন একদা এক যুদ্ধে জনৈক মুহাজির সাহাবী জনৈক 
সাহাবী সকল আন্সারীগণকে ডাক দিয়ে বললোঃ হে আন্সারীগণ! তোমরা 
কোথায়? দ্রুত আমার সহযোগিতায় নেমে আসো | তখন মুহাজির সাহাবীও 
বললো: হে মুহাজিরগণ! তোমরা কোথায়? দ্রুত আমার সহযোগিতায় নেমে 
আসো । রাসূল এর, এ জাতীয় ডাক শুনে বললেন: 
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অর্থাৎ এ কি হচ্ছে। জাহিলী ডাক শোনা যাচ্ছে কেন? সাহাবাগণ 
বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল পল! জনৈক মুহাজির সাহাবী জনৈক 
আন্সারী সাহাবীর পাছায় তার হাত দিয়ে আঘাত করে। তখন রাসূল প্রঃ 


বললেনঃ এ জাতীয় ডাক ছাড়ো । কারণ, তা একটি অতি ঘৃণ্য ডাক। (বুখারী, 
হাদীস ৪৯০৫ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৪) 
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৩. যে কোন জাতীয়তাবাদী ডাক সে জাতির কাফির ও মুশ্রিকদেরকে 
ভালোবাসার একটি বিরাট মাধ্যম । কারণ, সময় সময় জাতীয়তাবাদের 
শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয় । যার কারণে 
তারা একদা নিজের প্রাণের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়। এ দিকে কাফিরদের 
সাথে বন্ধুত্ব রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈমান বিধ্বংসী একটি বিশেষ কারণ । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


০ £. ৫৫ ২18৮০ ৫ 145 
৫ 252 রে পা ০ ০ম ও 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খিস্টানদেরকে নিজেদের 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের কেউ 
তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যালিম সম্প্রদায়কে কখনোই সঠিক পথ দেখান না। যাদের 
অন্তরে মুনাফিকির ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদের অনেককেই দেখবে তারা 
কাফিরদের প্রতি দ্রুত দৌড়ে যায়। তারা বলেঃ আমাদের ভয় হচ্ছে 
আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি? আশা তো অচিরেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মোসলমানদেরকে পূর্ণ বিজয় দিবেন অথবা তিনি নিজ পক্ষ থেকে 
কোন সুবিধা বের করে দিবেন। তখন তোমরা নিজেদের 
অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের জন্য লজ্জিত হবে । (মায়িদাহ্‌ : ৫১-৫২) 
আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্ত ফরমান কতই না সুন্দর, সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত 
সত্য । বর্তমান যুগের জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল অনেকেই এমন ধারণা করে 
যে, আমরা যদি কাফির তথা ইহুদি, খিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক, ধর্ম 
বিদ্বেষী ও মুসলিম সবাই মিলে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা নিয়ে একই 
ব্যানারের অধীনে একতাবদ্ধ না হই তাহলে একদা শক্র পক্ষ আমাদেরকে 
খেয়ে ফেলবে, আমাদের সকল সম্পদ তারা ছিনিয়ে নিবে এবং আমাদের 
উপর সমূহ বিপদ নেমে আসবে । 
এ জন্যই তো দেখা যায়, যে কোন ধর্ম, মত ও পন্থার অধিকারী 
ব্যক্তিবর্ উক্ত জাতীয়তাবাদের ব্যানারের অধীনে সবাই একে অপরের খাঁটি 
বন্ধু ; অথচ এ চেতনা সরাসরি কুর'আন ও শরীয়ত পরিপন্থী এবং এ 


৭০ 


[কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসন্নমানের জনা যা জানা অবশ্যই প্রয়াজনীয় 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তায়ালার দেয়া সুস্পষ্ট সীমারেখার সরাসরি লঙ্ঘন । 
শরীয়ত বলেঃ ঈমানদার সে যে কোন দেশ ও বর্ণের হোক না কেন তাকে 
অবশ্যই ভালোবাসতে হবে এবং কাফির সে যে কোন দেশ ও বর্ণের হোক 
না কেন তাকে অবশ্যই শত্রু ভাবতে হবে । 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 


1৮৫৫৫ ৫৮৮ ££ এপ ££ 2 ০৪৮1 4,2৫1 ০0৮ ৫ পঞর্ত 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রকে কখনো 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো ; অথচ 
তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। উপরক্ত 
তারা রাসূল ও তোমাদেরকে নিজ এলাকা থেকে বের করে দিয়েছে এ 
কারণে যে, তোমরা নিজ প্রভুর উপর ঈমান এনেছো । তোমরা যদি সত্যিই 
আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো এবং একমাত্র আমার 
সন্তষ্টিই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে আর এমন করতে যেয়ো 
না। আমি দেখছি, তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত করছো ; অথচ 
আমি তোমাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবই জানি । যে ব্যক্তি এমন করবে সে 
অবশ্যই সত্য পথভ্রষ্ট | (মুম্তা'হিনাহ্‌ : ১) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
2455 পা ৩৮ ৬৯৪ ৮৯ এত? এ ০ ০৪ ২১৯ 
ও এ এরি 925০ 8897 সঁ টি ঢা চন জি 
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অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন সম্প্রদায়কে 
এমন পাবে না যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের প্রকাশ্য 
বিরোধীদেরকে ভালোবাসবে । যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান, 


ভাই-বোন কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হোক না কেন। এ জাতীয় মানুষদের অন্তরেই 
৭১ 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদেরকে 
শক্তিশালী করেছেন নিজ রহমত ও সাহায্য দিয়ে। আর তিনি তাদেরকে 
প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে 
অনেকগুলো নদ-নদী । সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও থাকবে তার উপর 
সর্বদা সন্তুষ্ট । এরাই হলো একান্ত আল্লাহ'র দল। আর আল্লাহ'র দলই তো 
হবে সর্বদা সফলকাম । (মুজাদালাহ : ২২) 
তিনি আরো বলেন: 


৫০৯৮ 555 ৫৮ ০৫11410 5 ৯৮৮ এ (১৮৫ £তশর্ধ রদ ৮৫৮ 
51 6) ৮৯6 ৮৩০5 2৯2৬4০০৮৭৫৭ , 
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অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইবাহীম এ ও তীর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে 
উত্তম আদর্শ ; তারা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলো: তোমরা এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে 
আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা এ মুহূর্তে বয়কট 
করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ 
থাকবে শক্রতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আন্নাহ্‌ তা'আলার প্রতি 
ঈমান আনো । ুমৃতাহিনাহ্‌ : 8) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কখনো 
কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এরই মাধ্যমে নিজেদের 
শাস্তির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার হাতে কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য তুলে দিতে চাও। 
(নিসা” : ১৪৪) 

এ দিকে মোসলমানদের শক্রর বিপক্ষে কাফির ও মুশরিকদের 
সহযোগিতা তাদের জন্য কখনোই নিরাপদ নয়। এ জন্যই তো আমাদের 
সহযোগিতা করতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি যতক্ষণ না সে 
মোসলমান হয়। 

৭২ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই পুয়োজনীয় 


"আয়িশা (রাহিষান্লাহ আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল প্র 
বদর অভিমুখে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তিনি ”ওয়াবারাহ্‌” তথা বর্তমানের 
বীর উপস্থিত হয়। যাকে দেখে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। 
উক্ত ব্যক্তি রাসূল প্রঃ কে বললো: আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করতে এসেছি। রাসূল প্লে তাকে বললেন: তুমি কি আন্লাহ্‌ তা'আলা ও 
তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী? সে বললো: না। তখন রাসূল প্রঃ তাকে বললেনঃ 
তুমি চলে যাও। আমি কখনোই কোন মুশ্রিকের সহযোগিতা নিতে পারি 
না। *আয়িশা (রোষিয়ার্লাহ অন্হা) বলেন: এ কথা শুনে লোকটি চলে গেলো। 
তিনি বলেন: যখন আমরা (সাহাবায়ে কিরাম) ”শাজারাহ” নামক এলাকায় 
পৌঁছুলাম তখন লোকটি আবারো এসে রাসূল প্র“ কে একই প্রস্তাব করলে 
রাসূল প্লে ও তাকে একই উত্তর দিলেন। এরপর লোকটি চলে গেলো । 
ইতিমধ্যে রাসূল এ্র ”বাইদা”” নামক এলাকায় পৌঁছুলে লোকটি আবারো 
এসে রাসূল প্র কে একই প্রস্তাব করলে রাসূল প্রঃ তাকে বললেন: তুমি 
কি আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী? সে বললো: হ্যা। তখন 
রাসূল এল তাকে বললেন: তা হলে তুমি আমাদের সাথে চলতে পারো । 
€ , হাদীস ১৮১৭) 

তাদেরকে আমরা কিভাবেই বা বিশ্বাস করবো ; অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের সম্পর্কে বলেন: 


হা ৫424৮ 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে তথা মোসলমানদেরকে 
ছেড়ে অন্য কাউকে খাটি বন্ধু কিংবা পরামর্শদাতারপে গ্রহণ করো না। 
কারণ, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এতটুকৃও সঙ্কোচবোধ করবে 
না। তোমাদের বিপর্যয়ই তাদের একান্ত কাম্য । ইদানিং তাদের মুখ থেকেই 
শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকে আন্দায করা যায়, তাদের অন্তরে 
লুক্কায়িত শক্রতা আরো কতোই না ভয়ানক । আমি তোমাদের জন্য আমার 
সকল নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি। যদি তোমরা সত্যিই বুদ্ধিমান হয়ে 
থাকো তা হলে তোমরা তা অবশ্যই বুঝবে । আলি-'ইমরান : ১১৮) 
কাফির ও মুশরিকরা কখনো মোসলমানদের পক্ষ হয়ে তাদের শক্রর 
৭৩ 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও তা কখনোই মোসলমানদের জন্য সামগ্রিক অর্থে 
কোন ধরনের কল্যাণই বয়ে আনবে না। উপরন্ত এ ব্যাপারে তাদের কোন 
ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করলে তা একান্ত ক্ষতিরই কারণ হবে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
এল ভি ০৮ আএাবের ভে 
নব 2220 02495 ০5০৪1৪ 
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের আনুগত্য করো তা 
হলে তারা তোমাদেরকে অবশ্যই পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিবে। তখন 
তোমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । বরং আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদের একমাত্র 
অভিভাবক এবং তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী | আলি-ইমরান : ১৪৯-১৫০) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
হা রি ল্য পভ তি 6 ৯55 ৯ 
৫০৮১৪০০4552 
অর্থাৎ যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তা হলে তারা তোমাদের 
কোন লাভ তো করতোই না বরং তারা তোমাদের মাঝে আরো ফাসাদ 
বাড়িয়ে দিতো । আর এ ব্যাপারে তারা এতটুকুও ক্রটি করতো না। তারা 
তো তোমাদের মাঝে সর্বদা ফিতনাই কামনা করে । উপরন্ত তোমাদের মাঝে 
রয়েছে তাদের বহু গোয়েন্দা । মূলতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এ জাতীয় যালিমদের 
সম্পর্কে সম্যক অবগত | তোওবাহ্‌ £ ৪৭) 
বন্ততঃ মু'মিন মু'মিনেরই বন্ধু এবং কাফির কাফিরেরই বন্ধু। কাফির 
কখনো মুমিনের বন্ধু হতে পারে না। কুর'আন নির্দেশিত উক্ত নিয়ম ভঙ্গ 
করলে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হবে না। উপরন্ত এ 
জাতীয় মু'মিরা আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত বঞ্চিত হবে । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


৮৮৫ ০ 
1 


৫ পা কুপপ ১৬০ ৪8 ০, এার্পার্দ ৯৪৪৮ £ ২৫28 ৫2৮1 
৩০ 85455 ০১৮ ০৮ ০ এটা হি আনা ৫শিঠি & 


25 এসি ৮৮ কা ৮৪ ৪ এ 2৮ এ 
০৮৮ 

অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা একে অপরকে 
সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে । নামায 


৭৪ 


টু 


রি 


কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের 
আনুগত্য করবে । এদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অতিশয় পরাক্রমশালী অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। (তাওবাহ্‌ : ৭১) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
€ 2935০৯০১8৩৩ ১55 জরএগসভাও ৯ 

অর্থাৎ এ দিকে কাফিররা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি উপরোক্ত 
শক্রতা ও মিত্রতার বিধান কার্যকর না করো তা হলে এ পৃথিবীতে কঠিন 
ফিতনা ও মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (আন্ফাল : ৭৩) 

বর্তমান বিশ্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার দেয়া উক্ত বিধান কার্যকর না হওয়ার 
দরুনই আজ দেখা যাচ্ছে হরেক রকমের ফিতনা-ফাসাদ ও রং বেরংয়ের 
মহা বিপর্যয় । মোসলমানদের মধ্যেই আজ দেখা যাচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে 
প্রচুর সন্দেহ-সংশয়। আজ তারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে 
ফেলেছে। উপরন্ত তারা দিনদিন বাতিল ও বাতিলগন্থীদের প্রতি ধাবিত 
হচ্ছে । আরো কতো কি। 

এ যুগে নামধারী আলিমদেরকে কিনতে পাওয়া যায়। তাই আজ বাতিল 
পন্থীরা এদের মাধ্যমে নিজেদের বাতিলকে সমাজে সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য কুর"আন ও হাদীসের গুনকো লেবেল লাগানোয় ব্যস্ত । এ জন্যই 
দেখতে পাবেন, আজ দুনিয়ার বুকে এমন কোন বাতিল পন্থী নেই যাদের 
সাথে নামধারী কোন না কোন আলিম সম্পৃক্ত নয়। তাই আলিম নামধারী 
কোন না কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে খিস্টানদের সাথে বন্ধুত্রে 
বৈধতা খোজার চেষ্টা করতে পারে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 


5 প্ ৫ 
রে ? র্‌ ১৫৫৮ পা উপর 2 পা পি পে 8৫ 2পর্ক € ৫ 
৩০০০5 171 ৩৫০? ৮2 1941০ 50 29১৮ ০০১। ০১৪ ৩২ & 


৯৪ রক ৫:5৮ ₹16)7%14 নু? ৮1৫ পর শর পিক পর্ব 
৫০৯৪৬ 5605 ৮6 ৫ সো জনিত1222 90 245 


শিপ শশা নে 


ঝঁ 5১১5--865 650 

অর্থাৎ তুমি দুনিয়ার মানুষদের মাঝে মুমিনদের সাথে অধিক শক্রতা 
পোষণকারী পাবে ইহুদি ও মুশ্রিকদেরকে । আর মুমিনদের সাথে বন্ধুত্‌ 
রাখার অধিকতর নিকটবর্তী পাবে ওদেরকে যারা নিজেদেরকে খিস্টান বলে 
দাবি করে । আর তা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে কিছু জ্ঞানপিপাসু ও 


৭৫ 


কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসনমানের জনা ঘা জানা অবশ্যই পুয়োজনীয় 


ংসারত্যাগী এবং তারা অহঙ্কারীও নয় । (মায়িদাহ : ৮২) 

তারা বলতে পারে, উক্ত আয়াত খিস্টানদের সাথে বন্ধুত জায়িষ হওয়া 
প্রমাণ করে। 

মনে রাখতে হবে, কোন আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া জাহান্নামী 
হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই উক্ত আয়াতকে অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের সাথে 
মিলালে যে মর্ম উদৃঘাটিত হয় তা হচ্ছে, খিস্টানদের কেউ কেউ উন্মুক্ত 
পড়াশুনা, নম্রতা ও সংসারত্যাগী স্বভাব ও মনোভাবের দরুন খাটি ঈমানদার 
ও মোসলমানদের উন্নত চরিত্র তথা মানবতাবোধে অভিভূত হয়ে তাদের 
সাথে সখ্যতা গড়ার নিকটবর্তী হতে পারে । যা ইহুদি ও মুশরিকদের থেকে 
কখনোই কল্পনা করা যায় না। উক্ত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, খিস্টানরা 
মুমিনদের বন্ধু হয়ে যাবে, না মুমিনগণ খ্রিস্টানদের বন্ধু হবে। এমনকি 
যদিও ধরা হয় যে, খিস্টানদের কেউ মু'মিনদেরকে ভালোবাসলো কিংবা 
তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলো তারপরও কোন মুমিনের জন্য 
জায়িয হবে না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ পাতানো। যা অন্যান্য আয়াত কর্তৃক 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। 

তেমনিভাবে আলিম নামধারী কোন না কোন ব্যক্তি নিনোক্ত আয়াত 
থেকেও খিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বৈধতা খোজার চেষ্টা করতে পারে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
2৮৮ ও 8০০25 45 ওগো ও 9৬৫ ৪ ডা পিউ 

2০৭ ৩ ও ৫] 78017৮৮5 

অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে 
নিজ এলাকা থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি দয়া ও ইনসাফের আচরণ 
করতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেননি । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন । (মুমতাহিনাহ্‌ : ৮) 
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্‌ জায়িয হওয়া প্রমাণ করে। 

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সমূহ বাণী এবং রাসূল পল এর 
সমূহ বিশুদ্ধ হাদীস মিলেই তো ইসলামী শরীয়ত। তাই যে কোন বিষয়ে 
শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিকোণ জানার জন্য সে বিষয়ে নাধিলকৃত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সমূহ বাণী এবং রাসূল প্রঃ এর সমূহ বিশুদ্ধ হাদীস পরস্পর 
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কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালান একজন মোগললমানের জনা যা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
মিলিয়ে দেখতে হবে । সুতরাং উক্ত আয়াতকে অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের 
সাথে মিলালে যে মর্ম উদ্ঘাটিত হয় তা হচ্ছে, কাফিররা মোসলমানদের 
সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হলে অথবা মোসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের 
জান ও মালের কোন ধরনের নিরাপত্তা দেয়া হলে কিংবা তাদেরকে কোন 
তাদের সাথে দয়া ও ইনসাফের আচরণ করবে । 

রাসূল এ এর বাণীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আস্মা” বিন্ত 
আবু বকর (রাষিয়ান্লাহ আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র" এর 
জীবদ্দশায় একদা আমার আম্মাজান মুশ্রিক থাকাবস্থায় আমার সাথে 
সাক্ষাৎ করতে আসলে আমি এ ব্যাপারে রাসূল প্রঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম 
যে, আমার মা তো ঈমানদার নন ; অথচ তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে 
এসেছেন দুনিয়ার কোন সুবিধা হাসিলের জন্য । এমতাবস্থায় আমি কি তার 
সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সুলভ আচরণ করতে পারি? তিনি বললেনঃ হ্যা। 
তুমি তোমার মায়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সুলভ আচরণ করতে পারো । 
(বুখারী, হাদীস ২৬২০ মুসলিম, হাদীস ১০০৩) 

একদা "উমর (রঞ্টী মসজিদে নববীর গেইটে একটি সিক্ষের পোশাক 
বিক্রি হতে দেখে রাসূল এলে কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহ'র 
রাসূল! আপনি যদি এ পোশাকটি কিনে জুমার দিন কিংবা বাইরের কোন 
প্রতিনিধি দল আপনার নিকট আসলে তাদের সামনে তা পরে বেরুতেন 
তাহলে আপনাকে খুবই সুন্দর লাগতো । রাসূল প্র বললেন: এ জাতীয় 
পোশাক এমন লোকরাই পরে যাদের আখিরাতে কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছে 
নেই তথা কাফির-মুশ্রিক। কিছু দিন পর এ জাতীয় কিছু পোশাক রাসূল 
প্র্ এর নিকট আসলে তিনি তার একটি "উমর ঞ্্ট কে দান করলেন। 
তখন "উমর ঞ্টী রাসূল প্র কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আন্নাহ্*র 
রাসূল! আপনি কি আমাকে এ জাতীয় পোশাক পরাতে চাচ্ছেন ; অথচ 
আপনি এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে যা বলার বলেছেন তথা তা পরা হারাম করে 
দিয়েছেন। তখন রাসুল প্রঃ বললেন: আমি তো তোমাকে তা পরতে 
দেয়নি। অতএব "উমর রগ্র্ট উক্ত পোশাকটি মক্কায় বসবাসরত তার এক 
মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন। (বুখারী, হাদীস ৮৮৬ মুসলিম, হাদীস ২০৬৮) 

বরং কাফিরদের সাথে এ জাতীয় দয়াময় আচরণ তাদেরকে ইসলাম 
গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করবে। উপরন্ত তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন 
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রক্ষা পাবে এবং তাদের মধ্যকার গরিব-দুঃখীদের প্রয়োজনও পুরণ হবে । 
তবে তা কখনোই তাদের সাথে বন্ধুত করা বুঝায় না। 

৪. জাতীয়তাবাদী চেতনা শরীয়ত বিরোধী হওয়ার আরেকটি মূল কারণ 
হচ্ছে, এ জাতীয় চেতনা কুর'আনের আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ 
বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, কোন জাতীয়তাবাদী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কখনো 
নিজেদের রাষ্ট্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নে রাজি হবে না। তখন বাধ্য হয়ে 
উক্ত জাতীয়তাবাদী সরকার সবাইকে খুশি রাখার জন্য নিজেদের মানব 
রচিত বিধানের আলোকেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে । আর মানব রচিত 
বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করা মূলতঃ কুফরিই বটে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 

[১ খু 2 2 এ ৯ 4 ০ ০ ০৮৯৪ 495 & 
নব 12155 44 5৬৮17৮5৮০ 
অর্থাৎ অতএব আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো ঈমানদার 
হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের 
বিচারক বানিয়ে নেয় এবং আপনার সকল ফায়সালা নিঃসক্কোচে তথা 
সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় | নিসা" : ৬৫) 
আন্নাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
39525548555 590 8 
নিউ হিলিতে বা নিলেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধান চাইতে সুন্দর বিধান আর কে দিতে পারে? 
(মা"য়িদাহ্‌ : ৫০) 
তিনি আরো বলেন: 
বব 8৫0 এস বর্গ তে এ ০৯ 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার নাধিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার 
কার্য পরিচালনা করে না সে তো কাফির । মো'য়িদাহ : 8৪) 

আন্নাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 


€64৮014 এ% ও 39ভিষ্ভ্ু 
অর্থাৎ যে ব্যক্ত আল্লাহ তা'আলার নাফিদকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার 
কার্য পরিচালনা করে না সে তো যালিম। (মা'য়িদাহ্‌ : ৪০) 
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তিনি আরো বলেন: 


 ০৯সএি এরগিঞা ভি & 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার নাধিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার 
কার্য পরিচালনা করে না সে তো ফাসিক। মো'য়িদাহ : ৪৭) 

সুতরাং যে রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধান অনুযায়ী 
বিচার কার্য পরিচালনা করে না এবং তা পছন্দও করে না সে রাষ্ট্র কাফির, 
যালিম ও ফাসিক রাষ্ট্র হিসেবেই বিবেচিত হবে । প্রত্যেক মোসলমানের 
অবশ্যই কর্তব্য হবে এ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে শক্রতা পোষণ 
করা। উপরন্ত এ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে বন্ধুত্ করা হারাম যতক্ষণ না 
তারা আল্লাহ তা'আলার বিধান বাস্তবায়ন করবে ও তার উপর সন্তুষ্ট 
থাকবে । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
৫৮ ৯% 152/512) ৮ প৫01141৫ 5 ৮৮৮৫ দর 21 .5%৮৮৮ ৪৮০৫ রদ পপ পু 
৯512 6 96 সুদ 2৯9৮৬4০৮দক্থি এর & 


ঝঁর54045 ৬ পা া94945 (৫ 4019০১১৫ 

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম 4৪। ও তীর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে 
উত্তম আদর্শ ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তি সমূহের ইবাদাত করছো তা হতে 
আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি 
এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে বলবৎ 
থাকবে শক্রতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি 
ঈমান আনবে । মুমৃতাহিনাহ্‌ : ৪) 

কেউ বলতে পারে, আমরা যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান ও মোসলমানের 
মাঝে কোন ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদের ব্যানারের 
অধীনেই সবাই একত্রিত হই তা হলে আমরা একদা এক অভূতপূর্ব শক্তিতে 
রূপান্তরিত হবো। তখন সবাই আমাদেরকে এক বাক্যে ভয় পাবে এবং 
আমাদের হত সমূহ অধিকার তারা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। 
ইসলামকেই আকড়িয়ে ধরি এবং এরই ব্যানারে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হই তাহলে 
কাফিররা একদা আমাদের প্রতি যথেষ্ট শক্রতা পোষণ করবে এবং তারা 
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সর্বদা আমাদের জন্য অকল্যাণই ডেকে আনবে । কারণ, তখন তারা এ কথা 
ভেবে অবশ্যই ভয় পাবে যে, একদা হয়তো-বা আমরা তাদের সাথে ধর্মীয় 
পেতে পারি। 

মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই যদি নিরেট ইসলাম ও কুর'আনের 
ব্যানারে একতাবদ্ধ হই এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নাধিলকৃত বিধান এ 
জমিনের বুকে বাস্তবায়ন করি উপরন্ত কাফিরদের থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে 
পারি তা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। তখন 
তিনি আমাদেরকে তাদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের 
অন্তরে আমাদের প্রতি প্রচুর ভয় ঢুকিয়ে দিবেন। আর তখন তারা অবশ্যই 
আমাদেরকে ভয় করবে এবং আমাদের সকল অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে ফিরিয়ে 
দিবে যেমনিভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলো সে যুগের কাফিররা আমাদের পূর্ব 
পুরুষ মোসলমানদেরকে ৷ সে যুগে দুনিয়ার বুকে ইহুদি-খিস্টান কম ছিলো 
না। তবে তখন মোসলমানরা কখনোই তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতায়নি এবং 
নিজেদের যে কোন ব্যাপারে তাদের কোন সহযোগিতা কামনা করেনি । বরং 
তারা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই বন্ধু ও অভিভাবকর্‌পে গ্রহণ করেছিলো 
এবং সর্ব ব্যাপারে তারই সাহায্য কামনা করেছিলো তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে শক্রর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর উপর 
জয়ী করেছেন। কুর'আন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস এর চাক্ষুষ প্রমাণ । যা 
মোসলমান এবং কাফির সবাই স্বীকার করতে বাধ্য । 

নবী এল বদরের দিনে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয়েছেন। 
মদীনায় তখন অনেক ইহুদি ছিলো। কিন্ত তিনি তখন তাদের কারোর 
সহযোগিতা নেননি ; অথচ তখন মোসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিলো 
এবং অন্যের সহযোগিতা নেয়ারও তখন বিশেষ প্রয়োজন ছিলো । তবুও 
রাসূল প্লেট তাদের সহযোগিতা নেননি । এমনকি তিনি উ*হুদের যুদ্ধেও 
ইহুদিদের কোন সহযোগিতা নেননি ; অথচ তখন মুনাফিকদের সর্দারের 
পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা নেয়ার বিশেষ প্রস্তাব এসেছিলো । কিন্তু নবী 
প্রঃ তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 
মোসলমানদের জন্য কোন কাফিরের সহযোগিতা নেয়া ঠিক নয় এবং 
তাদের সাথে বন্ধৃত করা ও তাদেরকে মুসলিম সেনা বাহিনীতে জায়গা 
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দেয়াও জায়িয নয়। কারণ, তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া নিশ্চিত নয় । 
বরং তারা যে কোন সূত্রে মোসলমানদের সাথে মিশে গেলে মারাত্মক ফাসাদ 
সৃষ্টি হবে। মোসলমানদের চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং কাফিররা 
মোসলমানদের মাঝে ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করারও সুযোগ 
পাবে। যারা রাসূল প্র ও তার সাহাবীদের নিয়মে চলা নিজেদের জন্য 
লাভজনক মনে করে না সত্যিকারার্থে অন্য কোন পদ্ধতি তাদেরকে কোন 
ধরনের লাভই দিতে পারবে না। 

এ দিকে সকল মোসলমান শুধুমাত্র ইসলামের ব্যানারেই সঙ্ঘবদ্ধ হলে 
কাফিররা যে তাদের সাথে কঠিন বিদ্বেষ ও শক্রতা পোষণ করবে তা 
স্বাভাবিক যা আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করেন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি 
তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। কারণ, মোসলমানরা কাফিরদেরকে শক্র 
বানিয়েছে তো একমাত্র তারই সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য এবং তারই ধর্ম ও 
শরীয়তকে রক্ষা ও দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করার জন্য । 

মনে রাখতে হবে, কাফিররা কখনোই মোসলমানদের সাথে তাদের 
শত্রুতা বন্ধ করবে না যতক্ষণ না মোসলমানরা তাদের মতোই কাফির হয়ে 
যায় এবং তাদের দলে যোগ দেয়। আর কোন মোসলমানের এমন পথ 
অবলম্বন করা মহা ভ্রষ্টতা ও প্রকাশ্য কুফরি বৈ কি। তেমনিভাবে তা দুনিয়া 
ও আখিরাতে সকল শাস্তি ও দুর্ভোগের কারণ । 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 
রা % ঞা এঠ 91৬ পর ৬৪ এ এ০ ৬৩5৯ 

8০249555416 এরা এক ও আরজে এগ 

অর্থাৎ ইহুদি ও খিস্টানরা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ 

না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করবে । তুমি মোসলমানদেরকে বলে দাও, 

আল্লাহ্‌ তা'আলার নাধিলকৃত হিদায়াতই সঠিক হিদায়াত । তুমি যদি তোমার 

নিকট আসা সত্য জ্ঞানের অনুসারী না হয়ে তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো 

তা হলে তুমি নিজকে আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা করার মতো 
কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে পাবে না । (বাক্বারাহ : ১২০) 


আন্মাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন: 
রঃ 2 রি ঠা রি রাররনো। ৯ 4 ০০৮৪৫০০৮4৫৮ 24২৮ 
5555552 ০99 ০52019117-98 ৮ নিত সিএ ৩১58 ৯ 
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৮০৪41516 ৬ 


₹ ০৮৪টি এপ 

অর্থাৎ তারা কখনোই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা বন্ধ করবে না যতক্ষণ 

না তারা তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে পারে। যদি তাদের পক্ষে তা করা 

সম্ভবপর হয়। তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মচ্যুত হয়ে কাফির অবস্থায় মারা 

যাবে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকল আমল নিষ্ষল বলে গণ্য হবে। 
উপরন্ত তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে । বোকনরাহ্‌ : ২১৭) 


তিনি আরো বলেন: 
৮ £রত এও পাত্র প্রখর তপর্ট পতিত 94 6 বাতি হই 
(1৬6৮ এত অত চর ক ০৯65255 এএএ ৯ 


অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি সুস্পষ্ট একটি শর"য়ী বিধানের 
উপর । সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ করবে । কখনো মুর্খদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করো না। কারণ, তারা কখনোই তোমাকে আল্লাহ্‌ তাআলার 
আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। বরং যালিমরা একে অপরের বন্ধু। 
তবে আল্লাহ্‌ তাআলা একমাত্র আল্লাহ্ভীরুদেরই বন্ধু । জোসিয়াহ : ১৮-১৯) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ জাতীয়তাবাদী চেতনার মহামারী 
থেকে রক্ষা করুন। আমীন । সুম্মা আমীন । 


সমাপ্ত 
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4৪৪৯9) এ৭। স্থি 
প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও অধিকার: 

মানুষ বলতেই এ দুনিয়াতে কেউ একাকী বসবাস করতে পারে না। 
তাই আমাদের সকলকেই মানুষ হিসেবে নিজ সামাজিক জীবনে একে 
অপরের সাথে মিলেমিশেই থাকতে হয়। এই সুবাদে সমাজের ধনী ও 
শক্তিশালীরা গরিব ও দুর্বলদের অধিকার নষ্ট করতেই পারে । তেমনিভাবে 
সমাজের গরিব ও দুর্বলরা সমাজের শক্তিশালী শ্রেণী কর্তৃক নির্যাতিত এবং 
নিপীড়িতও হতে পারে। তাই ইসলামী শরীয়ত সমাজের প্রতিটি মানুষের 
জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার চিহিত করেছে যা কারো কর্তৃক দলিত হলে যে 
কোন যুগের ইসলামী প্রশাসন কুর'আন ও সহীহ্‌ হাদীসের আলোকে তা 
উদ্ধার করতে বাধ্য থাকবে । 

প্রতিবেশী বলতে এমন সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যিনি বাসস্থান, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মক্ষেত্রের দরুন আপনার পাশেই অবস্থান করছেন। 

প্রতিবেশী আবার তিন প্রকার: 

ক) যে কোন মোসলমান আত্রীয় প্রতিবেশী । যে ব্যক্তি ইসলাম, 
আত্মীয়তার বন্ধন ও প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে সর্বমোট 
তিনটি অধিকার পাবে । মোসলমান, আত্মীয় ও প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার । 

খ) যে কোন মোসলমান অনাত্ীয় প্রতিবেশী । যে ব্যক্তি ইসলাম ও 
প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে সর্বমোট দু'টি অধিকার পাবে । 
মোসলমান ও প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার । 

গ) যে কোন অমোসলমান কাফির প্রতিবেশী । যে ব্যক্তি শুধুমাত্র 
প্রতিবেশী হওয়ার দরুন আপনার কাছ থেকে একটিমাত্র অধিকার পাবে । 
শুধু প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার । 

ইসলামে প্রতিবেশীর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা নিঙ্ে প্রদত্ত হলো: 

১. আল্লাহ তা'আলা প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সযত্ব হতে আদেশ 
চি 
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অর্থাৎ তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইবাদত করো । তার সাথে 
কাউকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। 
প্রতিবেশী, অনাত্রীয় প্রতিবেশী, সাথি কিংবা সফরসঙ্গী, পথিক ও গোলাম 
অথবা অধিনস্থ কাজের লোকের সাথে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা অহঙ্কারী 
আত্মাভিমানীকে ভালোবাসেন না । (নিসা' : ৩৬) 
প্রঃ ইরশাদ করেন: 

22০ কি এ 28 0:7৯ ০95 

অর্থাৎ জিবীল এ বারবার আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি যত্নবান হতে 
অসিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো তিনি প্রতিবেশীকে 
আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন । (বুখারী, হাদীস ৬০১৫ মুসলিম, হাদীস ২৬২৫) 

২. প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা জাহিলী যুগের অভ্যাস যা 
পরিবর্তনের জন্য রাসূল এ প্রেরিত হয়েছেন। এ ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে 
জানা যায় হযরত জাফর বিন্‌ আবু ত্ালিবের বর্ণনা থেকে যখন তিনি সম্রাট 
নাজাশীর সামনে তখনকার যুগের নব ধর্ম তথা ইসলামের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। 
05821 02 (91 42 এ শত এ] 
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অর্থাৎ হে রাষ্ট্রপতি! আমরা তো ছিলাম একদা জাহিল সম্প্রদায় । মূর্তি 
পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম। সর্ব প্রকার অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলাম । 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম । প্রতিবেশীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতাম। 


৮৪ 


[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 


আমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের অধিকার হরণ করতো । আমরা 
এমতাবস্থায় ছিলাম। একদা আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের মাঝে এমন এক 
ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে পাঠিছেন যার বংশ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও 
সাধুতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে ডাকলেন তার একক ইবাদত ও তিনি ভিন্ন অন্য যে 
পাথর ও মূর্তির ইবাদত আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা করতাম তা 
পরিহার করতে । তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলা, আমানতদারিতা ও 
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, হারাম 
কাজ ও রক্তপাত বন্ধ করতে আদেশ করেন এবং অশ্লীলতা, মিথ্যা কথা, 
এতিমের সম্পদ খাওয়া ও সতী-সাধ্বী মহিলাকে অপবাদ দিতে নিষেধ 
করেন । আহ্মাদ্‌, হাদীস ১৭৪০) 

৩. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করলে যেমন 
প্রতিবেশীর নিকট শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকটও। 

আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "আমর (রাষ্যাল্লাহ আন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল 
প্রঃ ইরশাদ করেন: 
৪9৩ ১8৮ এ 35 021 2৪5 ৯৮০৪৪ ঝ। এ ৬০৭ ৯ 

অর্থাৎ কেউ তার সাথির নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকটও সে একজন শ্রেষ্ঠ সাথি রূপে বিবেচিত । আর কেউ তার প্রতিবেশীর 
নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকটও সে একজন শ্রেষ্ঠ 
প্রতিবেশী | (তিরমিযী, হাদীস ১৯৪৪) 

৪. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করা গুনাহ মাফের 
একটি বিশেষ মাধ্যম | 

আবু হুরাইরাহ্‌ প্রশ্তট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী প্রঃ নিজ প্রভুর 
পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: 
(53125508541 0 ৮ এরি ক 4০৯৫০: ৪ 


৭ ৩৫654556429 ৮ এ 6252 

অর্থাৎ কোন মোসলমান মৃত্যু বরণ করলে তার নিকটতম প্রতিবেশী 
তিনটি ঘর যদি তার ব্যাপারে সত্যিকারার্থে ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তা 
হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: আমি লোকটি সম্পর্কে তার দৃশ্যমান 


ব্যাপারসমূহে আমার বান্দাহদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম । আর তার 
ব্যাপার সমূহ আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম । যা একমাত্র আমিই জানি। 
আর কেউ জানে না । আহ্মাদ্‌, হাদীস ৮৯৭৭) 

৫. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও তার অধিকার রক্ষা করলে দুনিয়াতে 
মানুষের ভূয়সী প্রশংসা পাওয়া যায়। আর এর বিপরীতে পাওয়া যায় সমূহ 
লাঞ্ছনা ও তিরস্কার । 
05581857857 755, 
যারা একদা নবী প্র" এর কিছু সাহাবাগণকে রাজী" নামক কুপ এলাকায় 
হত্যা করেছিলো । তিনি বলেন: 
95১০০০৮1523 0305 35015759] 
১১১০3১৮5৩46 15281561০55 
১৩5 ৮৮-১৯/159-5 8 05০০ ৯৮৪৯ 

অর্থাৎ তোমার যদি মনে চায় কারোর নিরেট গাদ্দারি সম্পর্কে জানতে 
তা হলে তুমি রাজী” নামক কুপ এলাকায় গিয়ে বনী লা'হ্য়ান সম্পর্কে 
লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করো । তখন তুমি জানতে পারবে, তারা এমন এক 
সম্প্রদায় যারা প্রতিবেশীর অধিকার আত্মসাৎ করে। এমনকি কুকুর, বানর 
ও মানুষ সবই তাদের নিকট সমমর্ধাদার । কখনো কোন ছাগল কথা বলতে 
পারলে সেই তাদের মাঝে বক্তা হিসেবে খ্যাতি পাবে। উপরন্ত সে ছাগলই হবে 
তাদের মধ্যকার একজন সম্মানী ও গুরুতৃপূর্ণ ব্যক্তি । (আর-রাওযুল-উন্ফ ৩/৩৭৪) 

৬. প্রতিবেশীর সাথে কোন দোষ করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্যান্যর সাথে 
একই দোষ করার চাইতে । 

মিক্দাদ 6ঞ্ী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল নিজ 
সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন: 


59210507984 ০ 06 ৫৫0 ০১৪ 
(02825315262 টি 84020108৬ধু: 2০০০৭ ক 01৩৯ 548 
ক০0227066-068-0358505:5555 
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৪০055209555 এ ভিউরিডি 4291 $248৭ :98 
অর্থাৎ তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কি বলো? সাহাবাগণ বললেন: আল্লাহ্‌ 
ভা'আলা ও ভদীয় রাসুল তা হারাম রুরে দিয়েছেল। যা কিয়ামত পর্যন্ত 
হারাম থাকবে । অতঃপর রাসূল এর সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ 
নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্য দশটি 
মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে । রাসূল গ্লু আরো বলেন: তোমরা 
চুরি সম্পর্কে কি বলো? সাহাবাগণ বললেন: আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় 
রাসূল তা হারাম করে দিয়েছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে । রাসূল 
প্র বলেন: নিজ প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করা অত্যন্ত ভয়ানক অন্য 
দশটি ঘর থেকে চুরি করার চাইতে | (আহ্মাদ্‌, হাদীস ২৩৯০৫) 
৭. কারোর প্রতিবেশী নেককার হওয়া তার মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার । 
এর বিপরীতে কারোর প্রতিবেশী বদকার হওয়া তার মহা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার । 
সালমান (উর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সঃ "১ ইরশাদ করেন: 
০০০৮০ হাড়ি ০191 (585 81218217762, ০5 শা 
2৮৮] 800 2১৮] 997 220৮0 08 ত0িডি কজ্র। ৩৪৮25 
১20 ৩৪০০৭৪১৫০03 
অর্থাৎ চারটি জিনিস সৌভাগ্যের: নেককার স্ত্রী, প্রশস্ত ঘর, নেককার 
প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি জিনিস হচ্ছে দুর্ভাগ্যের: 
বদ্কার প্রতিবেশী, বদ্কার স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘর ও আরামহীন বাহন । (ইব্নু 
হিব্বান, হাদীস ৪০৩২) 
ব্যাপারটি সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আমাদের জানতে হবে যে, 
শরীয়ত প্রতিবেশীকে এমন কিছু অধিকার দিয়েছে যার প্রতি সমাজের 
প্রতিটি ব্যক্তি সচেতন হলে সমাজে পরস্পর প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক 
গড়ে উঠবে । উপরন্ত সে সমাজ হবে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ 
সমাজ। নিম্নে প্রতিবেশীর অধিকারগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হলো । 
১. প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট না দেয়া। এটি একজন প্রতিবেশীর 
একান্ত প্রাপ্য । সুতরাং কেউ ঈমানের দাবি করে নিজ প্রতিবেশীকে যে 
কোনভাবে কষ্ট দিতে পারে না। 


৮৭ 
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আবু হুরাইরাহ্‌ &গ্র্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী এ্র্ ইরশাদ করেন: 
£ ৯৯:৭৩ তা 2213 ০৬ ৬ ১৩৬৪ 

অর্থাৎ কেউ আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করলে 
সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় । (বুখারী, হাদীস ৫১৮৫ মুসলিম, হাদীস ৪৭) 

উপরন্ত প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ । 

আবু হুরাইরাহ্‌ ৪ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
42৮5 4৩৯০০ চা ৬৪ ১ এ] পা ৫৯৮05: 4598 
৩১৩0: 901 ০৯:4৬ ০ ৫2 এ১% তর 545০3 
৪ 119 ০৯০ 03759 ০৪০৩5 27 টি 2 0 41 

চু ১০:48 20 ৫৩ ১৪ ৭৩ এথি ০5০৬ 

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি একদা রাসূল প্র, কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে 
আল্লাহ্‌র রাসুল! জনৈকা মহিলা বেশি বেশি নফল নামায, নফল রোযা ও 
নফল সাদাকা করে ; অথচ সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। 
রাসূল প্র্ঞ১ বললেন: সে জাহান্নামী। লোকটি আবারো বললেন: হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! জনৈকা মহিলা খুব কমই নফল নামায, নফল রোযা ও 
নফল সাদাকা করে ; সে কিছু পনিরের টুকরো সাদাকা করে। তবে সে নিজ 
মুখ দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল প্লে" বললেন: সে 
জান্নাতী । (আহ্মাদ্‌, হাদীস ৯৬৭৩) 

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া অনেকভাবেই হতে পারে। তার প্রতি হিংসা 
ব্যাপারগুলো জন সমক্ষে প্রচার করা, তার ব্যাপারে মিথ্যা বলা, তার থেকে 
মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়া, তার ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করা, তার দোষে 
খুশি হওয়া, তাকে নিজ বাসস্থানে ও গাড়ি রাখার জায়গায় কোণঠাসা করা। 
তাকানো, বড়ো বা বিশ্রী আওয়াজ দিয়ে তাকে কষ্ট দেয়া। এমনকি তার সন্তানের 
ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেয়া । 

কেউ নিজ প্রতিবেশী কর্তৃক কষ্ট পেলে ধৈর্য ধরবে । 

আবু হুরাইরাহ্‌ প্র থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী বর 


৮৮ 
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এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেয়ার অভিযোগ 
করলে রাসূল এ্* তাকে বললেন: চলে যাও । ধৈর্য ধরো । লোকটি আবারো 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এসে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে রাসূল 
প্লেট তাকে বললেন: চলে যাও । নিজের ঘরের সামানগুলো রাস্তায় বের 
করো । লোকটি তাই করলে মানুষ তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে 
সে তার প্রতিবেশীর কষ্ট দেয়ার ব্যাপারটি সবাইকে জানালে সবাই তাকে 
লা'নত তথা অভিসম্পাত দিতে শুরু করে। তারা বলতে থাকেঃ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার এ ক্ষতি করুক, ও ক্ষতি করুক। অতঃপর তার প্রতিবেশী 
তার কাছে এসে বললো: তুমি ঘরে ফিরে যাও । বাকি জীবন তুমি আমার 
পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখবে না যাতে তুমি মনে কষ্ট পাও । (আবু দাউদ, 
হাদীস ৫১৫৩) 

২. প্রতিবেশীকে মাঝে মধ্যে কোন কিছু হাদিয়া তথা উপটৌকন দেয়া। 
কারণ, হাদিয়া হচ্ছে ভালোবাসার প্রমাণ । এর মাধ্যমে মানুষে মানুষে দূরত্ব 
কমে যায় এবং পরস্পর সম্প্রীতি ফিরে আসে । 

আবু শুরাই'হ 'আদাওয়ী পগ্ট) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী প্র 
ইরশাদ করেন: 

৬১৩ ১ মু 6909 4৬ ১০ ০৬ ১ 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন 
প্রতিবেশীকে সম্মান করে । (বুখারী, হাদীস ৬০১৯ মুসলিম, হাদীস ৪৮) 

আবু যর ঞ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল প্রচ আমাকে 
উদ্দেশ্য করে বলেন: 

০502 ১৩০ ৬০৩ ১56 ৪০ ০৯91১ এ এ 

অর্থাৎ হে আবু যর! যখন তুমি ঝোল জাতীয় কোন কিছু পাকাবে তখন 
তাতে পানি একটু বেশী করে দিবে এবং নিজ প্রতিবেশীদের একটু 
খবরাখবর নিবে তথা তাদেরকে তা থেকে সামান্য কিছু হলেও দিবে। 
(মুসলিম, হাদীস ২৬২৫) 

অতঃপর আবু যর প্রঞ্টী যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি 
রাসূল প্রপ্জ: এর উক্ত আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। 

আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "আমর (রাধিয়ান্রাহ অন্হমা) এর ঘরে একদা একটি ছাগল 
যবাই করা হয়েছিলো। ঘরে এসে তিনি যখন তা জানতে পারলেন তখন 
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প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু হাদিয়া দিয়েছিলে? তোমরা কি আমাদের ইহুদি 
প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু হাদিয়া দিয়েছিলে? আমি রাসূল প্রি“ কে 
বলতে শুনেছি তিনি বলেন: 

অর্থাৎ জিবীল ৷ বারবার আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি যত্রুবান হতে 
অসিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো তিনি প্রতিবেশীকে 
আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন । (বুখারী, হাদীস ৬০১৫ মুসলিম, হাদীস ২৬২৫) 

সকল প্রতিবেশীকে সর্বদা হাদিয়া দেয়া সম্ভব না হলে নিজের নিকটতম 
প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে। 

"আয়িশা (রাবিয়াল্লাহ আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাসুল 
প্রঃ কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: আমার তো দু* জন প্রতিবেশী রয়েছে জিনিস 
কম হলে আমি তাদের কাকে সর্বপ্রথম হাদিয়া দেবো? তখন রাসূল প্র 
বলেন: 

৫1059 এ| 

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যার ঘরের দরজা তোমার সব চাইতে নিকটে । 
(বুখারী, হাদীস ২২৫৯) 

হাদিয়া শুধু ফকির প্রতিবেশীকেই দিবে তা নয়। বরং ধনী-গরিব সকল 
প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে। 

সাহাবায়ে কিরাম এ& রাসূল প্লে কে হাদিয়া দিতেন ; অথচ তিনি 
চাইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা উ'হুদ্‌ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিবেন বলে একদা 
প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। রাসূল প্লট যেমন সুযোগ 
পেলেই সাহাবাগণকে হাদিয়া দিতেন তেমনিভাবে তারাও তাকে হাদিয়া 
দিতেন। এমনকি হাদিয়ার উপর নির্ভর করেই রাসূল প্র ও তার 
পরিবারবর্গ মাসের পর মাস অতিবাহিত করতেন । 

একদা *আয়িশা (রাধিয়াল্লাহ আন্হা) তার ভাগ্নে 'উরওয়াহ্‌ (রহিমা) কে 

ঞ 
39০95859884 0 ১৩ ৩1!লা ও ৫০ 
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153 ভা ১ 14555199525 তো 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার কসম! হে আমার ভাগ্নে! আমরা চাদের দিকে 
তাকিয়ে থাকতাম । এমনকি আমরা দু চান্দ্রমাস পেরিয়ে তৃতীয় মাসে 
উপনীত হতাম ; অথচ রাসূল প্রি 2৮ এর কোন স্ত্রীর ঘরেই চুলায় আগুন 
জুলতো না। তথা খানা পাকানো হতো না। 'উরওয়াহ্‌ বলেনঃ আমি 
বললামঃ হে আমার খালা! তখন আপনারা কি খেয়ে জীবন যাপন করতেন। 
তিনি বললেনঃ দু'টি কালো জিনিস খেয়ে। তার একটি হলো খেস্বুর। আর 
অপরটি পানি। তবে রাসূল প্র" এর কিছু আন্সারী প্রতিবেশী ছিলেন। 
যাদের ছিলো কিছু দুগ্ধবতী ছাগল । তীরা মাঝে মাঝে রাসূল এ: এর জন্য 
ছাগলের দুধ পাঠাতেন। আর তা আমরা পান করতাম । (বুখারী, হাদীস ২৫৬৭ 
মুসলিম, হাদীস ২৯৭২) 
এটিই হচ্ছে প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেয়ার সুন্নাত। তা না হলে একদা 
আপনার প্রতিবেশীই কিয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ তাআলার 
_. আকুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'উমর (রোখিয়া্লাহ আন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী 
প্রঃ ইরশাদ করেন: 


টিটো রত ৫:০5 59020 69058 ক ০১5৪ 


অর্থাৎ বহু প্রতিবেশী তো এমন রয়েছে যারা নিজ প্রতিবেশীকে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে ধরে বলবেঃ হে আমার প্রভূ! এ 
লোকটি আমার চোখের সামনে তার বাড়ির গেইটটি বন্ধ করে দিলো। সে 
আমাকে এতটুকুও দয়া করেনি। সে আমাকে কিছুই দেয়নি । (বুখারী/আল- 
আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ১১১) 

৩. নিজের জন্য যা ভালোবাসবে নিজ প্রতিবেশীর জন্যও তা 
ভালোবাসবে । সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করবে। তাকে কোন ভাবেই হিংসা 
করবে না। 


আনাস্‌ (সী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী দঃ "ঃ ইরশাদ করেন: 
৩৫ ৬ এ 8350৩ ৩৫ 85 ৭9১9 ০৮৪ এস 


অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন তথা আল্লাহ্‌ 
৯১ 
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তা'আলার কসম! কোন বান্দাহ্‌ সত্যিকারার্থে মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ 
না সে তার প্রতিবেশী কিংবা যে কোন মোসলমান ভাইয়ের জন্য তা 
ভালোবাসবে যা নিজের জন্য সে ভালোবাসে । (মুসলিম, হাদীস ৪৫) 

৪. যথাসাধ্য নিজ প্রতিবেশীর পার্থিব যে কোন প্রয়োজন পূরণে তাকে 
সহযোগিতা করবে । 

আবু হুরাইরাহ্‌ &গ্র্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল প্র ইরশাদ করেন: 
:5258 ঠা 9501 4৬25৩ ও হি 5০৯ ১505 4৮0খি 

১৫ ৩4 522)9 40৩ ৫৮৪১৪ (19 এও 

অর্থাৎ তোমাদের কেউ তার প্রতিবেশীকে তার নিজ দেয়ালে প্রয়োজনে 

কোন কাঠের টুকরো গাড়তে চাইলে তাকে তাতে কোন বাধা দিবে না। 

বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আবু হুরাইরাহ্‌ (্রঞ্টী উপস্থিত লোকদেরকে 

উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আমি কেন তোমাদেরকে এ কাজে অনীহা প্রকাশ 

করতে দেখছি? আল্লাহ'র কসম! আমি অবশ্যই কাঠের টুকরোগুলো 
তোমাদের কীধে নিক্ষেপ করবো । মুসলিম, হাদীস ১৬০৯) 

সাহাবায়ে কিরাম (রাহিযাল্লাহু আন্হম) নিজ প্রতিবেশীর সহযোগিতার ব্যাপারে 
এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার দরুন মহানবী প্র“ তাদের ভূয়সী 

ংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি একদা আশ্‌'আরী গোত্রের প্রশ 
করতে গিয়ে বলেন: 

আবু মূসা আশৃ*আরী গরঞ্রটী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী প্রঃ একদা 
ইরশাদ করেন: 


৮৮ ৮ 
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অর্থাৎ আশ্'আরী গোত্রের লোকদের এমন সুন্দর অভ্যাস যে, তারা 
যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের নিজেদের মধ্যকার খাদ্য দ্রব্য শেষ হওয়ার 
উপক্রম হলে অথবা মদীনায় তাদের পরিবারবর্ণের খাদ্য দ্রব্য কমে গেলে 
তারা নিজেদের নিকট মজুদ থাকা সকল খাদ্য দ্রব্য একটি কাপড় বা চাদরে 
একত্রিত করে কোন বাটি বা পাত্র দিয়ে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ 


৯২ 


[কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসন্নমানের জনা যা জানা অবশ্যই প্রয়াজনীয় 
করে নেয়। তারা আমার এবং আমিও তাদেরই একজন । (বুখারী, হাদীস ২৪৮৬ 
মুসলিম, হাদীস ২৫০০) 

€&. নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রী, সন্তান ও সম্মানের হেফাযত করবে। 

আৰু হুরাইরাহ্‌ উঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল শি ইরশাদ করেন: 

25125428114 

অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্তাতে যাবেনা যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী 
নিরাপদ নয় | (মুসলিম, হাদীস ৪৬) 

আবুন্লাহ বিন্‌ "উমর (রোষিয়াল্লাছ আন্হমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 
একদা নবী প্র্ু্ কে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন গ্তনাহ আল্লাহ তা'আলার 


নিরটাঈরাটাইতে রেল জারাউঃ ভিলিবালেন। 
ডি 
2) 495-019: 5৬8৬6 ৪০45 55৫5 


68158 17568 
বানানো ; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম: অতঃপর 
কি? তিনি বললেন: নিজ সন্তানকে হত্যা করা তোমার সাথে খাবে বলে। 
আমি বললাম: তারপর কি? তিনি বললেন: নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে 
ব্যভিচার করা । বেখারী, হাদীস ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২ 
মুসলিম, হাদীস ৮৬) 

৬. নিজ প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখী হবে এবং তাকে কোনভাবেই চিন্তিত ও 
ব্যথিত করবে না । বিশেষ করে প্রতিবেশীটি বেশি বয়স্ক হলে । 

ইমাম যাহাবী বলেন: আমি মুহাম্মাদ বিন্‌ হামিদ বায্যার থেকে শুনেছি 
তিনি বলেন: আমরা একদা আবু হামিদ আ"মাশীকে দেখতে গিয়েছিলাম । 


জালুদী আমাকে চিন্তিত করেছে। সে গতকাল আমার সাক্ষাতে আসলো। 
তখন আমি আরো বেশি অসুস্থ ছিলাম। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো: 
হে আবু হামিদ! আমি খবর পেয়েছি ”যান্জাওয়াই” মৃত্যু বরণ করেছে। 
আমি বললাম: আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে দয়া করুন। সে আবারো বললো: 
আমি আজ "মুআম্মিল বিন্‌ হাসানের নিকট গিয়েছিলাম । তখন সে তার 
শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করছিলো । সে আবারো বললো: হে আবু হামিদ! 
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[কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম পালনে একজন মোগন্নমানের জন্যযা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
আপনার বয়স কতো? আমি বললাম: আমার বয়স ৮৬ বছর । তখন সে 
বললো: তাহলে আপনি আপনার পিতার চাইতেও বেশি বয়স পেয়েছেন। 
আমি বললাম: আমি তো আল্-'হামৃদুলিন্লাহ্‌ সুস্থই আছি। আমি তো গত 
রাত এ এ কাজ করেছি । আজও এ এ কাজ করেছি। তখন সে লজ্জিত হয়ে 
চলে গেলো । (িয়ারু আ'লামিন্-নুবালা" ১৪/৫৫৪) 

আমরা আজ থেকে চেষ্টা করবো আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি অধিকার 
আদায় করতে এবং তার সাথে থাকা পূর্বেকার সকল হিংসা-বিছ্বেষ ভুলে 
যেতে । আর সব সময় এ চেষ্টা করবো যে, যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে 
এমন কোন কিছু না ঘটে যাতে করে আমাদের মধ্যকার সুসম্পর্কটুকু নষ্ট না 
হয়ে যায়। এমনকি কারোর সঙ্গে তার প্রতিবেশীর ঝগড়া হলে তা অতি 
সত্র মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে 
এভাবে বাকি জীবনটুকু পরিচালনা করার তাওফীক দান করুন। আ"'মীন। 
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[কোর আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ধর্ম গালনে একজন মোসলমানের জন্য ঘা জানা অবশাই প্রয়োজনীয় 
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